শিক্ষান্ত নির্যাঙ্গ 


শ্রীভক্তিবিলাস ভারতী 





গ্রশ্গুরুগৌরাক্দো জয়তঃ 1৭ 
এ 
পিপজ্কাক্কভ-ন্নিম্বাস্ন 
পরপ্রীপ-রঘুনাথ-দাস গোন্দামিপ্রহৃকত মনশিক্ষা 
শ্রীপ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভকৃত-উপদেশ-আয়ৃত 
্রীক্মীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকত শ্রীদশমূল-নির্নাস 
দ্বিভভীয় সংস্করণ 
্ীপ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কুভ “ভজন-দর্পণ' ভাষা, পগ্ানুবাদ' 
এবং অন্বয় ও গ্লোকার্থ সহ “মনর্যশক্ষা" । প্রীত্রীল ভক্তিবিনোদ 
ঠাকুর-কৃত 'দীবুববধধিনী বস্তি “মম্মণন্থবাদগীতি' ও শ্রীশ্রীল 
ভক্তিসিন্ধান্ত স্রম্থতীগোস্বামিঠাকুরকৃত “অন্থুবৃত্তি', ও 
‘ভাষা? এবং অন্বয় ও গ্লোকার্থ সমস্বিত 'ভ্রীউপদেশা- 
মৃত’ ; অস্বয়, অনুবাদ ও বিবৃতি-সমদ্বিত 
ভীদশমূল-নির্যাস? | 
্্ীক্রীগৌরকৃষ-পাধদ-প্রবর ও বিষ্ণুপাদ 
প্রীপ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাণদের 
অনুকম্পিত 
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলান ভাঁরতা মহারাজ 


কর্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত 


প্রাপ্তিস্থান 
মহেশ লাইব্রেয়ী পুস্তক বিক্রেতা) ২১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, 
-  কল্জেস্কোকার ) কলিকা তা-৬ 
‘ ভিক্ষা স্ব টাকা! মাত্ৰ 
হ২. 


পরমারাধ্যতম এীশীল প্রভুপাদের কৃপায় “শিক্ষামৃত-নিধাণ? গ্রন্থ 
দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হুইল । ইহা সাধক ও সিদ্ধ উভয়েরই অত্যন্ত 
উপাদেয় গ্রন্থ । বহুভাগ্যে জীবের শ্রীকৃষ্ণ*বিষয়িনী শ্রদ্ধার উদয় হইলে 
তখন যাহা মাহা নিতান্ত কর্তব্য, তাহা সমন্তই এই গ্রন্থে লিখিত 
হুইয়াছে। ৃ : 
বৈয়াগ্যের মূ্িমান্‌ বিগ্রহ, শরীমন্মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয়তম পার্যদ 
জগন্মান্য শ্রীদ-রখুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু যে ছাদশ-গ্লোকাত্মক “মনংশিক্ষা” 
রচনা করিয়াছিলেন, তাহ! সমগ্র গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের প্রাণ শ্বরূপ। উক্ত 
মনঃশিক্ষার শ্রীত্রীগৌর-নিজ্জন ও বিষুপাদ শ্রীপ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 
মহাশয় “ভজন-দর্পণ” নামক ভাত্য রচনা করিয়া প্রতিটী শব্দের গুঢ় 
উদ্দেশ্য প্রাগুল-ভাবে স্হজ-ভাবায় পরিস্কুট করাতে তাহা সাধক ও 
সিদ্ধ ভক্ত মাত্রেরই পরমোপাদেয় হইয়াছে । - তাহাতে আবার তৎ্কুত 
পদ্যানুবাদ নংযোজিত হওয়ায় আরও অধিকতর পরমাঁদরের বস্তু হইয়াছে! 
শ্ীতীগৌরকৃষ্ণ-পার্ধদপ্রবর অভিধেক্করসাচারধ্য শ্রীপ্রীন রূপগোস্থামী 
- প্রভু শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মুখকমল-বিনিস্থত “উপদেশামৃত” অপার করুণা 
ব্শতঃ মরণশীল জীবজগতে নিত্যজীবন ও অমরত্ব লাভের একমাত্র 
ই মহৌষধিরূপে বিতরণ করিয়াছিলেন । সেই উপদৌমৃত- এতৎ সহ সংযুক্ত . 
হইয়াছে। ভীপ্রীগৌরনিজজন গুবিষুংপাদি ্ীশ্রীলভক্তিবিমোদ ঠাকুর মহাশয় 
উক্ত উপদেশামূতের বন্গভাষায় 'পীযুষবধিণী, বৃত্তি, পদভাষা ও মন্ম নুবাদ- 
গীতি রচনা করিয়া ভক্তি-মাধকগণের নিত্যপালনীয় সদাচার-অনুশীলনের 
" অপুর্ব সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। [আবার জগদ্‌গুরু আচার্য্য প্রবর ও 
বিষুঃপাদ শ্রশ্রীল ভক্তিনিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর তাহার পদ্চ-ভাষ। 
ও অন্থবৃতি প্রকাশ করায় তাহা আরও সহজবোধ্য ও উপাদেয় 
হইয়াছে। উক্ত মনংখিক্ষা ও উপদেশামূত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের প্রাণ- 
স্বরূপ । 
উক্ত গ্রন্থ সহ. শ্রীশ্রগৌরপ্রিয়পারধদপ্রবর ওঁ বিষ্ণুপাদ 


শরশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কত সমস্ত শাস্র-সমূত্র-মস্থনোখিত অপুবব্ণ, 
সিদ্ধান্ত-দার দশমূস-নিরধাদ সংযোজিত হওয়ায় সব্বতোভাবে শিক্ষা, 


৷ উপদেশ ও সিদ্ধান্তের অভূতপূর্ব সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। বনু শাস্ত্র 
অধ্যয়ন করিয়! তাহার সার সংগ্রহ করা কলিহত জীবের পক্ষে ছুঃসাধা 
হওয়ার পরম কারুণিক পতিতপাবন-শিরোমণি আচার্যগণ জীবের 
, একমাত্র জাতব্য ও পালনীয় বিষয় গুলি প্রকাশ করিয়! জীব্মঙ্গলের 
. পরমোত্ষ্ট পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন, নিত্যসিদ্ধ ভাগবত্পাধদগণের 
. প্রকাশিত অপূর্ব সিদ্ধান্তযুত পান করিয়া স্থধী পাঠকগণ রুতার্থ হইয়। 
; কৃপা করিলে আমি ধন্য হইব। ইহাতে যদি কিছু দোষ ত্রুটি থাকে 
. ভাছা অদ্বোৰদশী স্থধী পাঠকবৰ্গ কুপাপূর্ববক ক্ষমা, করিবেন। 


জ্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবিলাস ভারতী 
মুদ্রণ শোধন 
অনঃশিক্ষা 
গত্রাঙ্ক পংক্তি অশুদ্ধ শুদ্ধ 
৩ ১৫ গোণনাম গৌণনাম 
৩ ১৮ অবিদ্য অবিদ্যা 
১২ : ১৫. অর্থৎ ও অর্থাৎ 
১৭ ৬ পুণ পূৰ্ণ 
ঃ ৮ রাত রতি 
3% ২২ ককুতবণকক্কশ কুতর্ক-ক্জশ 
০ ১২ পুর্ষর পুরুষের 
২৭ ১০ করিতেছে করিতেছ 
০ ২২ চাকত চকিত 
১ ১৩. নামে নামে নামে 
 শ্রীশ্রীউপদো স্থভম্‌ 


১৪ বস্থাসো বিশ্বাসো 


১1 


XU 


৩ 
8 


শ্ৰশ্রগ্ররুগৌরাঙে জন্গতঃ 
গ্রন্থকারের প্রকাশিভ গ্রন্থাবলা 
ভঙ্গন সন্দর্ভ ১ম বেগ্ভ হইতে ৬৮ বেষ্ভ--চুয় খণ্ডে প্রকাশিত | 
অভিনব গ্রন্থ ।. আনুকুল্য ৬টি বেছ্য একত্রে--৮৪"০০ টাক্ষা মাত্র | 
শীতল প্রভৃপাদের বৈশিষ্টয-সম্পদ ও সমাধান-সম্পদ ৷ 
আন্গকৃলা--২৫"০* ( পঁচিশ টাকা মাত্ৰ । ) 
স্ফোটবাদ-বিচার | আঙ্গকুল্য--৬'৫০ (সাড়ে ছয় টাকা মাত্র |) 
শ্রীগৌরহরির অত্যড়ূত চমৎকারী ভৌমলীলাধূত। ১ম নবদ্বীপ- 
বিলাদের আন্কৃলা--৭** সাত টাকা; ২য় ভ্রমণসবিলাদের 
আনঙ্গকুলা--৮'০০. আট টাকা মাত্র; ওয় শ্রীক্ষেত্র-বিলাসের 
আহ্বকৃল্য--১০"০* দশ টাকা| তিন খণ্ড একত্রে--২৫"*০ 
পঁচিশ টাকা মাত্র। 


£। শ্রীঅদ্বৈতাচার্্যের চরিত সুধা । আঁুকৃল্য--৬"০০ ছয় টাকা মাত্র । 
৬1! অপসন্প্রদায়ের স্বরূপ ! আন্্কৃল্য--৪'০০ চারি টাকা মাত্র । 
৭। মায়াবাদ-শোধন । আন্কল্য--৪"০০ চারি টাকা মাত্র। 


৮ 
৯ 


| গীতার তাঁৎপর্ধ্য। আহ্কুল্য--২*৫* আড়াই টাকা মাত্র । 
গৌরখক্তি শ্রগদাধর । আহ্কৃল্য_-১'৫০ দেড় টাকা মাত্র ৷ 


১০। শিক্ষামুত-নির্ধান। আহ্কৃল্য--৫'০* পাঁচ টাঁকা মাত্ৰ ৷ 


১১ 
১২ 


১৩। 


| শিবতত্ব। আঙ্গকূল্য_-১'২৫ এক টাকাপচিশ পয়সা মাত্র 

| ভীধাঁম নবদ্বীপ দৰ্শন | আন্কূল্য--১'২৫ একটাকা পঁচিশ 
পয়সা মাত্র। 
তীর্থ ও শ্রীবিগ্রহ দর্শন পদ্ধতি আশ্বকৃল্য--১'০* এক টাকা 
মাত্র । 


(ভাকমাশুল সর্বত্রই স্বতন্ত্ৰ ) 





ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীযন্তক্তিবিলাসভারতী মহারাগ কর্তৃক শরীকবপাস্থগ- 


ভজনাশ্রম, পি, এন, মিত্র ব্রিকফিন্ড রোড হইতে প্রকাশিত ও শরীয়দন 
মোহন চৌধুরী কর্তৃক শ্রীদামোঁদর প্রেস ৫২এ ॥ কৈলাসবোস সঃ 
কলিকাভা-৬ হইতে যুদ্রিত। 


লে 
নর 


ঈপ্নগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ 


শ্রীমদ্রথুনাথদাস-গোস্বামি-বিরচিত 


চর 


হ্বলঞপ্পিভক্কা । 


ব্রপ্গান্ধর্ধাগিরিধরাভ্যাৎ নমঃ! 


গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালরি যু স্থজনে ভূক্থরগণ্ 
স্মন্ত্রে শ্রীনান্গি ব্রজনবধুব্দন্দশরণে। 

সদা দত্তং হিত্বা কুরু রতিমপুর্ববমতিতরা ময়ে 
বান্তত্রণতশ্চটুভিরভিযাঁচে ধূতপদঃ ॥১॥ 


অন্বয়-_১। অয়ে (হে) ভ্ৰাতঃ( ভাই) স্থান্তঃ ( মন)! 

[আমি তোমার) ধৃতপদঃ ( চরণ ধরিয়া ) চটুভিঃ ( চাটুবাক্যে ) 
অভিষাচে (প্রার্থনা করিতেছি, )-_[তুমি] সদ। ( সর্বদা) দন্তং 
(দন্ত) হিত্বা ( পরিত্যাগ করিয়া ) গুরো (শ্রীগুরুদেবে), গোষ্ঠে 
(ত্রধামে ), গোষ্ঠালয়িষু (ব্রজবীসিগণে ), সুজনে ( সজ্জনে 
অর্থাৎ বৈষ্ণবে ), ভূম্থর্গণে ( ব্রাহ্মণগণে ), স্বমন্ত্রে ( নিজ দীক্ষা 
মন্ত্রে) শ্রীনামি (শ্রীহরিনামে ), ব্রজনবযুবছন্দশরণে- ( ব্রজের 

৷ নবতরুণযুগলের [চরণ-] আশ্রয়ে) অতিতরাম্‌ (সমধিকভাবে ) 
₹ [অপুৰ্ব্বাং ( অতুলনীয় ) রতিং ( অনুরাগ ) কুরু (অবলম্বন কর) । 


২ [ শিক্ষামৃত-নির্যান 


“ভজনদর্পণ”-নাম ভাষ্যম্‌ 
শ্রপ্রীগুরুচরণেভ্যো নমঃ। শীত্রীরুষ্চৈততন্যচন্্রায় নমঃ | 
্রীশ্রীরাধাক্ষ্ণাভ্যাং নম: । 

যিনি সমস্ত পাধিব বন্ধন-ছেদনের লীলা-গ্রকাশপুবর্বক 
শীত্রীমন্মহাগ্রতুর একান্ত শরণাঁপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং 
যাহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশক্রমে শ্রীপ্রীত্বরণ গোস্বামী 
প্রভু সমস্ত (ভজন-) রহস্য শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই সবর্বজগন্মান্ত 
শ্রীল রঘুনাথনাস গোস্বামীর চরণে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া তৎকৃত 
“মনঃশিক্ষা” গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করিতেছি । এই দ্বাদশটী গ্লোক 
গোড়ীয়-বৈষ্বদিগের প্রাণধন | গ্্রীদাস-গোস্বামী স্বীয় মনকে 
লক্ষ্য করিয়া সমস্ত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন । 

বহুভাগ্যক্রমে যে সময় জীবের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়িণী শ্রদ্ধার 
উদয় হয়, তখন তাহার যাহা যাহা নিতান্ত কর্তব্য, সেই সমস্তই 
এই পুস্তিকায় উপদিষ্ট হইয়াছে ৷ | 

প্লোকাথ £-হে স্থান্ত-_হে ভ্রাতঃ মনঃ! তোমার চরণ ধরিয়া 
কাকুতিবাক্যে আমি.তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি যে, 
তুমি শ্রীগুর, শ্রীব্রজধাম, শ্রীব্রজবাসিগণ, স্বজন, ভূসুরগণ, 
মন্ত্র শ্রীহরিনাম ও শ্রীত্রজ্যুবদান্দের শরণাপত্তিতে দন্ত 
পরিত্যাগপূরর্বক অত্যন্ত অপৃবর্বরতি বিধান কর ॥ ১॥ 

১। শীগুরু :__দীক্ষাপ্তর ও শিক্ষাগ্চরু। গুরুর প্রতি 
কিরূপ রতি বিধান করিতে হইবে, তাহা দ্বিতীয় (শ্লোক স্পষ্টই 
বলিয়াছেন। 


মনঃশিক্ষা--১ম শ্লোক ] রঃ ৩ 


২। ত্ৰগ্ধাম :_গোকুল, নন্দীশ্বর, গোবদ্ধন, শ্যামকুণ্ড, 
যাবট প্রভৃতি ব্রজমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত লীলাস্থল। 

৩। ব্রজবানিগণ £_ শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য যে সমস্ত 
একান্তিক ভক্ত-জীব ব্ৰজে বাস করেন ।  শুদ্ধভক্তমাত্রেই ব্রজ- 
বাসী, যেহেতু তাহারা শরীরে বা মানলে ব্রজে বাস করেন। 
ইহারা উত্তম ভাগবত ৷ 

৪। সুজন ঃ--যে সন্প্রনায়-ভুক্তই হউন, স্বরূপতঃ ব্রজে 
বাদ করেন নাই, এরূপ সাম্প্রদায়িক ও ভগবন্তক্তগণ। ইহারা 
মধ্যম ভাগবভ। 

৫। ভুন্ুরগণ £_বর্ণাশ্রমনিষ্ঠ বৈষ্কবধন্ম-শিক্ষক ব্রাহ্মণ- 
গণ। হহার! কনিষ্ঠ ভাগবত | 

৬। স্বমগ্ত্র:__শ্রীঞুরুর নিকট প্রাপ্ত ভগবনুন্থ | 

৭|. হরিনাম :-"শ্রীহরি, 'ভ্রীরাধাকান্ত', শ্রীকৃষ্ণ, 
“জ্রীগোবিন্দ” ইত্যাদি মুখ্যনাম। 'পতিতপারন”, “পরমাত্মা, 
ইত্যাদি গোণনাম | মুখানামই আশ্রয়ণীয়। 

৮। ব্রজযুবদন্থের শরণাপত্তি ;__একান্তভাবে শরীত্রীরা'ধা- 
কৃষ্ণ-চরণাশ্রয়কে 'শরণাপত্তি বলি ৷ 

৯। দম্ভ :--মায়া, ছল, অবিদ্যা, কপট, গসরলত', শীঠা, 
ইত্যাদি “দন্ত । ভক্তির অনুশীলনে যদি ভক্তির উন্নতি ব্যতীত 
অন্য কোনপ্রকার আগা থাকে, তবে (তাহা) কপট হয়। 
ভক্তির উপর যেস্থানে জ্ঞান বা কন্মের প্রাবল্য, সেই স্থানেই 
অবিষ্তার বলবৃদ্ধি। শ্রীকম্কানুশীলনে কোনপ্রকার প্রাতিকুল্য- : 


৪ [ শিক্ষামুত-নির্ধাম 


ভাব থাকিলে, তাহ! মায়াচ্ছন্নতা। এই সমস্ত ত্যাগ করিবে। 
শুদ্ধ শ্রীকৃষ্ণভক্তি অবলম্বন করিলে বর্ণাশ্রমগত,জড়লালসাগত 
ও স্বরূপভ্মগত সমস্ত দস্তই দূর হয়। 

১০। অপূর্ববরতি :-আত্মরতিই শুদ্ধরতি। বদ্ধঙ্গীবে 
তাহ! লিঙ্গগত হইয়া ক্রমশঃ জড়াশ্রয়া বিষয়-রতি হইয়াছে । 
শুদ্ধ-কৃষ্ণভক্তিতে কেবল আত্মরতির স্থিতি, যেহেতু শরীকৃঝঃই 
সকল আত্মার আত্মা। বদ্ধীবস্থায় সেই রতির যতটা উদয় 
হইতে পারে ততটাই অপুর্র্বরতি ৷ ৰঁ 

১১।  অভিশর বিধান কর ঃ-_বিশেৰ ব্যাকুলতার সহিত 
অবলম্বন কর । ভাগ্য থাকে, হুইবে”--এরূপ ভাবিয়! নিশ্চিন্ত 
থাকিবে না। আঁত্মনল বভ প্রকাশ পাইবে ততই কর্ল্মপ্রসূত 
ভাগ্যের ক্ষয় হইবে এবং সাধুর ও আীকৃঞ্ের কৃপা হইাবেই 
হুইবে, সন্দেহ নাই। 

এই উপদেগের তাপর্ধয,যত্তক্ষণ সাধুসঙ্গবল-ক্রুমে 
কৰ্ম্ম ক্ষয়োমুখ না হয়, ততক্ষণ শ্রদ্ধা’ হয় নাই।: 'শ্রন্ধাঃ 
যতদিন হয় নাই, ততদিন সছুপদেশ-লাভের যোগ্যতা হয় নাই । 
অদ্ধ। যদি হইয়া থাকে, তবে প্রথমে দীক্ষাগুরুর আশ্রয়ে যুগল" 
মন্ত্র গ্রহণ কর। মন্ত্র লাভ করিয়া দীক্ষা ও শিক্ষাগুরুগণকে 
আত্মরতির দ্বারা পুলা কর। গুরুকে সুনিবুদ্ধি-সহকারে কেবল 
সম্মান ন! করিয়া নিজের বন্ধু বলিয়া জান। ত্রিবিধ বৈষ্বগণকে 
যথাযোগ্য প্রাতি-ও বন্ধুসংকার কর। মন্ত্রে ও নামে রতি কর। 
যুগল-তত্বকে প্রাণস্বরূপ জানিয়া শরণাগতি অবশগম্বন কর ॥| ১॥ 
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গুরুদেবে, ত্রঙ্গবনে, ব্রজভূমিবাসী জনে, 
শুদ্ধভক্তে, আর বিপ্রগণে । 
যুগল-ভজন-কামেঃ 


ইষ্টমন্ত্রে, হরিনামে, 
কর রতি অপুর্ব যতনে ॥ 

ধরি, মন, চরণে তোমার । 
কৃষ্ণ ভক্তি বিনা আর, 


জানিয়াছি এবে সার, 
নাহি ঘুচে জীবের সংসার ৷ 
সকলই ত’ কম্মভোগ, 


কৰ্ম্ম, জ্ঞান, তপঃ, যোগ 
কৰ্ম্ম ছাড়াইতে কেহ নারে। 
শ্রদ্ধাদেবীর গুণ গাই, 


সকল ছাড়িয়া, ভাই 
যা’র কৃপা ভক্তি দিতে পারে ॥ 
সমর অইতত্ব মন, 


তি 


ছাড়ি’ দন্ত অনুক্ষণ, 





কর তাহে নিফপট রতি 
সেই রতি-প্রার্থনায় টি স্বামি-পাঁয়, 
ভক্তিবিনোদ করে নতি ॥। 
জং কিল কুরু 


ন ধৰ্ম্ম নীৎন্সং শ্রুতগণ 
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-প্রচুর-পরিচধ্যামহ তনু । 
শীসুনুং নন্দীশ্বরপতিহুতত্বে গুরুবরং 
মুকুন্দপ্রেষ্ঠ:ত্ব স্মর পরমজআং নন্ু নমঃ ॥২।॥ 
অ £--২। ম্নই (হে মন) ! তুমি] কিল (সত্যই ) 


শ্রুতিগণ-নিরুক্তং ( ক্রুতিসমূহে অর্থাৎ শান্তরে কথিত) ধর্মং 


৬ শিক্ষামুত-নিামি 


(ধর্মাকার্ধয ) ন কুরু (করিও না), অধর্ম্মং ন (অথবা, অবর্শও 
করিও না), পরং (কিন্তু), ইহা (এই ) ব্রজে (ব্রজধামে) রাধা 
কৃষণ-প্রচুরপরিচর্ধ]াং (প্রীরাধাকৃষের প্রচুর সেবা) তনু (অনুষ্ঠান 
করিতে থাক), [গার] শচংুন্থুং (শ্রীশচীনন্দনকে ) নন্দীশবর- 
পতিম্থতত্বে ( নন্দীশ্বর-পতির [ নন্দগ্রাম-পতির ] পুজরূপে ) 
[এবং] গুরুবরং ( শ্রীগুরুদেবকে ) মুকুন্দপ্রে্ঠছে (শ্রীকুষণ- 
প্েষ্টরূপে ) অজত্রং (সর্বদা) স্মার (চিন্তা কর )। ন্প 

পুরর্বপক্ষ :_ প্রথম সংশয় এই যে, দন্ত পরিত্যাগপুর্বক 
কৃষ্ণভক্তি আশ্রয় করিয়া জীব কিরূপে জীবন নিবর্বাহ করিবে? 
ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম ব্যতীত ত’ জীবন-যাত্রার নিবর্বাহ হয় না! দ্বিতীয় 
সংশয় এই যে, যদি শরীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগল-ভজন স্বীকার করা 
যায়, তবে শ্রীকৃষ্ণচৈতগ্ঘ-প্রভুকে কি বলিয়া জানিবে ? তৃতীয় 
সংশয় এই যে,_শ্রীগুরুদেবকে কি করিয়া ভাবনা করা 
যাইবে ? তছুত্তরে মীমাংসা-পুরর্বক কহিতেছেন,__ 

শ্লোকার্থ :_ শ্রুতিগণনিরুক্ত ধর্ম ও অধর্ কিছুই করিও 
নাঁ। শ্রুতিগণ যাহা স্ব্বোপরি সবের্বাপাদেয় বলিয়া চরমে 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সেই শ্রীত্রীরাধাকৃষ্ণের প্রচুর পরিচর্য্যা 
কর । শ্রীশচীনন্দনকে শ্রীনন্দনন্দন ও শ্রীগুরুদেবকে মুকুন্দগ্রে্ 
বলিয়া সব্ব্বদা স্মরণ কর ॥ ২॥ রর 

১। শ্রটতিগণ-নিকুল্ত ধৰ্ম্ম ব| অর্থ কিছুই করিও না.-_ 
মানবগণ যাহা যাহা করে, সে সকলই হয় হর্ম্ম অথবা অধর্ম 
বলিয়া শ্রুতিতে নিরুক্ত আছে। যদি সে-সমুদয় নিষেধ করা 
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যায়, তবে একক্ষণ৪ জীবন থাকে না। কুতিসাধ্য কর্ম্মমাত্রকেই 
যে শ্রীদাস-গোন্বামী নিষেধ করিয়াছেন, তাহা নয়। জগতে 
ছুই প্রকার জীব_বিজ্ঞ ও অভ্ঞ। অঙ্গ জীব বিনা শাসনে 
কাধ্য করে না। যাহ! স্বরং করিতে যায়, তাহ! অমঙ্গলপ্রদ 
হয়। তাহাদের জন্য শ্রুতি ও তদনুগামী স্মৃতিসকল ধম্ম ও 
, অধৰ্ম্ম বলিরা কাৰ্য্য বিভাগ করিয়া দিয়াছেন । খধাভাদের 
স্বরূপজ্ঞান হইয়াছে, তাহার! বিজ্ঞ | তাহাদের জনা শাসনবাক্য 
কথিত হয় নাই। তাহাদের জন্য শ্রুতিগণ আত্মরতি, কৃষ্ণরতি 
বা শুদ্বসেবা উপদেশ করিয়াছেন। শ্রদ্ধালু পুরুষ সেই “বিজ্ঞ'- 
শ্রেণীভুক্ত । অতএব গোস্বামিপ্রভু তাহাকে ধর্ম্মাধর্ম্ম দৃষ্টি না 
করিয়া প্রভু-যুগলের পরিচর্যার উপদেশ করিয়াছেন। সাধকের 
জীবনে যত প্রকার প্রয়োজনীয় কার্য হইবে, ,সে-সমুদয়ই 
যুগলসেবাময় হওয়া বিধেয় । বর্ণাশ্রমনিষ্ঠ অবস্থায় বেদোদিত 
সমস্ত কাঁধ্যই ভগবৎ-সেবাপর করিবে, _গৃহে সেবা স্থাপন- 
পুরর্বক ধনধান্যাদি-সংগ্রহ, পরিবার-প্রতিপালন, বিষয়রক্ষা» 
গৃহ-নিম্মীণাদি সমস্ত কাৰ্য্যই প্রভুর কাঁধ্য জানিয়! করিবে। 
আপনাকে কেবল ‘প্রভুর সেবার দাস’ বলিয়া জানিবে। কোন 
কাধ্যফলই আত্মসাৎ করিবে না। শ্রীহরিভক্তিবিলাসোক্ত 
আদ্ধাদিও সেবান্তর্গত করিয়া অনুষ্ঠান করিবে । যখন বর্ণাশ্রম- 
নিষ্ঠা ত্যাগ করিবে, তখন ত’ স্বরূপতঃ -ব্রজবাস ও যুগলসেব। 
সহজ হইবে। তন্মধ্যে যাহার! ত্রজ ছাড়িয়া অন্যত্র থাঁকিবেন, 
| তাহার। মানসে ব্রজবাস করিবেন । 
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২। শ্ৰীশচীনন্দনকে ‘আীনন্দনন্দন’ বলিরা ও শরীগুরূ- 
দেবকে 'মুকুন্দপ্রেষ্ঠঠ বলিয়া! সর্বদা স্মরণ করিবে। 
সমস্ত যুগল-পরিচধ্যার সর্বাগ্রে শ্রীগুর ও শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে 
স্মরণ করিবে; তাহা না করিলে পরমার্থ সিদ্ধ হইবে না। 
গ্রীশচীনন্দনের স্বত্ব পূজা করিলে তাহার সহিত শ্রীকৃষ্ণের 
অভেদ-জ্ঞান থাকে না । অভেদজ্ঞান থাকিলে শ্রীকৃষ্ণপুদ্জায় 
তাহার স্মরণ সর্বত্র অনুস্থাত থাকে । মুকুন্দপ্রেষ্ঠ অর্থাৎ 
সংসার-মোচনকর্তার অতি প্রিয়পাত্র। আমাকে উদ্ধার 
করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগুরূুকে প্রেরণ করিয়াছেন, এবরপ 
জ্ঞান করিতে হইবে । শ্রীমতী রাধিকার প্রিয়সখী বলিয়া! 
শ্রীগুরুদেবকে জানিলে সর্বত্র সুষ্ঠু হয় ॥ ২॥ 


ধম্মা বলি? বেদে যারে, এতেক প্রশংসা করে, 
‘অধৰ্ম্ম’ বলিয়া নিন্দে যা'রে। 
তাহা কিছু নাহি কর, ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম পরিহর, 


হও রত নিগুঢ় ব্যাপারে ॥ 
যাচি, মন, ধরি’ তব পাঁয়। 
. সে-সকল পরিহরি। ব্রজভূমে বাস করি? 
রত হও যুগলসেবায় ॥ 
জ্রীশচীনন্দন-ধনে, শ্রীনন্দনন্দন-সনে, 
এক করি’ করহ ভজন ॥ 
ক্রীমুকুন্দ-প্রিয়জন গুরুদেবে জান, মন, ' 
তোমা? লাগি* পতিতপাবন ॥ 


ES) 
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জগতে প্রকট, ভাই, তাহা বিনা গতি নাই, 
যদি চাহ আপন কুশল ॥ 
তাহার চরণে ধরি তদাদেশ লদা স্মরি,’ 


এ ভক্তিবিনোদে দেহ’ বল ॥২॥ 
যদীচ্ছের1বাসং ব্রজভূবি সরাগং প্রতিজন্তু- 
বেদ্ন্ং তচ্চেৎ পরিচরিতুমারাদভিলফে? | 


পং শ্রীরূপং সগণঘিহ তন্তাগ্রজমপি 





হুদ ও 


স্কুটং প্রেমণা নিত্যং স্মর নম তদ! ত্বং শৃণু মন? ॥৩॥ 
অঃ_৩। মুন (হে মন)! হং (তুমি) যদি প্রতিজনুঃ 
(যদি প্রতিজন্মে ) ব্রজভূবি ( ব্রজভূমিতে ) সরাগং ( রাগানুগা 
ভক্তির সহিত) আবাসম্‌ ( বসতি ) ইচ্ছেঃ ( আকাঁজ্ষা কর ), 
[আর], চেৎ (যদি) তৎ যুবছন্দং (সেই তরুণযুগলকে অর্থাৎ 
শ্রীরাধা-মাধবকে ) আরাৎ (সাক্ষান্ভাবে ) পরিচরিতুং ( সেবা 
করিতে ) অভিলষেঃ (বাসনা কর ), তদ! ( তাহ! হইলে ) প্চুটং 
(স্পষ্টই ) শৃণু ( শুন, )- ইহ (এই জীবনে) হ্বরূপং ( শ্রীশ্বরূপ- 
গোস্বামী প্রভুকে ), সগণং (নিজভ্ঞন-সহিত ) শ্্রীৰপং ( গ্রীরূপ- 
গোস্বামী প্রভুকে ), তস্ত (তাহার) অগ্রজম্‌ অপি (অগ্রজ 
গ্রীসনাতনগোস্বামী প্রভুকেও) নিত্যং (সব্ধদা) প্েমুগ৷ 
(প্ৰীতিভরে ) স্মর (স্মরণ কর) ও নম (নমক্ষার কর). 
পুর্ববপক্ষ,_যে-কোন সম্প্রদায়স্থ বৈষ্ণবের নিকট দীক্ষা: 
ও শিক্ষা-লাভ করিলে রাগাত্রিকা ভক্তির সহিত ত্রজবাস-লাভ 
হইতে পারে কি না? তদুত্তরে এই, 
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শ্লোকার্থ :-যদি রাগাত্মিক। ভক্তির সহিত ব্রজবাস- 
লালদা কর এবং শ্রীন্রীরাধা-কৃষ্ণের সাক্ষাৎ পরিচর্যা আশ! 
কর, তবে হে মন! তুমি জন্মে জন্মে শ্রীন্বরূপ গোস্বামী, শ্রীবূপ 
গোষধামা ও শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভৃতি শ্রীগ্রীমহাপ্রভুর 
কৃপাপাত্রদিগকে নিত্য স্মরণ ও প্রণাম কর ॥ ৩॥ 

১. ব্লাগাত্মিকা ভক্তি ভক্তির সাধন ও সিদ্ধির তিনটা 
অবস্থা__সাধনতক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভীক্ত। শ্রীরূপ-সিদ্ধাস্ত-_ 

(১) “আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজনক্রিয়া। 
ততোহনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্বতো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥ অথাসক্তিস্ততো৷ 
ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদর্চতি। সাধকানাময়ং প্রেমণঃ প্রাহুর্ভীবে ভবেৎ 
ক্রমঃ॥” অর্থাৎ প্রেমোদয়ের বহুক্রম থাকা সত্বেও সচরাচর 
যাহা! দেখা যায়, এরূপ একটি ক্রম রক্ষ। হইতেছে । ক্রম য্থা £-- 
প্রথমে শ্রদ্ধা, তৎপরে সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া, অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, 
রুচি, আসক্তি, ভাব ও তদনন্তর প্রেম উদিত হন। সাঁধকদিগের 
প্রেমোদয়ের ইহাই ক্রম । 

সাধকদিগের সাধন-সময়েই বৈধী ও রাগান্ুগ-ভেদে 
সাধনভক্তি দ্বিবিধা। ফলকালেগ তদ্রুপ একটি সুন্ম ভেদ 
থাকে । বৈধী-ভক্তিবিষয়ে শ্রীরপ_ 

(২) “যত্ৰ রাগানবাপ্তত্বাৎ প্রবৃত্তিরুপজায়তে । শাসনেনৈব 
শান্ত্রস্য সা বৈধী ভক্তিরুচ্যতে ॥ শাস্ত্রোক্তয়া প্রবলয়া তত্তন্মর্য্যা- 
দয়ান্বিতা। বৈধী ভক্তিরিয়ং কৈশ্চিন্মষ্যাদা-মার্গ উচ্যতে ॥৮ 

অর্থাং_যে সাধনভক্কিতে প্রবৃত্তি রাগের দারা না হইয়া 
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শান্্-শাসনক্রমে উৎপর হয়, তাহাকে বৈধীসাধনভক্তি বলে। 
প্রবল শাস্বোক্তিসমূহের দ্বারা এই বৈধী ভক্তি মধ্যাদা বা 
গৌরবধুক্তা বলিয়া ইহাকে কোন কোন মহাজন 'ধ্যাদামার্গ 
বলিয়! থাকেন। রাগানুগা-বিষয়ে ভীরূপ_ 

(৩) “বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিযু | রাগাত্মিকামনু- 
স্থতা যা সা রাগানুগোচাতে ৷ রাগান্থুগা বিবেকার্থমাদৌ 
রাগান্মিকোচ্তে। ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ ॥ 
তন্ময়ী যা ভবেন্তক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোচ্যতে। স। কামরূপ! 
সন্বন্ধরূপা চেতি ভবেন্দিধ ॥” 

অর্থাং__ব্রজবাসিজনাদিতে যে ভক্তি স্পষ্টরূপে বিরাজমান 
দেখা যায় তাহাকে রাগান্তিকী ভক্তি বলে। রাগাত্মিক! ভক্তির 
অনুগতা ভক্তি রাগান্থুগ ভক্তি নামে অভিহিত! হন । 

উক্ত রাগানুগা ভক্তি বিবেচনা করিবার জন্য প্রথমে রাগাত্মিকা 
ভক্তি কথিত হইতেছে । অভিলমিত বিষয়ে (প্রেমময় 
তৃষ্ণাবশতঃ ) স্বাভাবিক গাঢ় অভিনিবেশকে রাগ বলে। সেই 
রাগময়ী ভক্তিকে রাগাত্মিকা ভক্তি বলে। সেই রাগাত্মিক! 
ভক্তি ছুই প্রকার,_যথা (১) কামরূপা ও (২) সম্বন্ধরূপা। 

(৪) “রাগাঝ্িটককনিষ্ঠা যে ব্রজবালিজনাদয়ঃ। তেষাং 
ভাবাপ্তয়ে লুক্ষো ভবেদত্রাধিকারবান্‌ ॥ তত্ত্ভাবাদি-মাধুর্ষ্যে 
শ্রতে যীর্ষদপেক্ষতে। নাত্র শাস্ত্র ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তি- 
লক্ষণম্‌॥ বৈধভক্ত্যাধিকীরী তু ভাবাবিভাবনাবধিঃ । অত্র শান্ত 
তথা তর্কমন্তুকুলমপেক্ষাতে ॥ কৃষ্ণ স্মরন্‌ জনঞ্চাস্ত প্রেষ্ঠং 
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নিজসমীহিতম্‌। তত্তংকথারতশ্চাসৌ কুধ্যাদ্‌ বাসং ব্রজে সদা ॥ 
সেবা সাধক-রূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি ॥ তভ্ভাবলিপ্নুমা কাঁধ্যা 
ব্রজলোকানুসারতঃ॥ শ্রুবণোৎকীর্তনাদীনি বৈধীভক্তাদিভানি 
তু। যান্যঙ্গানি চ অন্যত্ৰ বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ ৷” 
অর্থাৎ-কেবল রাগাত্মিকা ভক্তিনিষ্ঠ ব্রজবাঁসিদিগের ভাব- 
প্রাপ্তির জন্য যাহার লোভ, তিনিই রাগান্গা ভক্তিতে 
অধিকারী । আমগ্ভাগবতাঁদি শাস্্রাদিতে নন্দ-যশোদাদির ভাব- 
মাধুরয্যাদি মাত্র শরণ করতঃ শাস্ত্র ও যুক্তির অপেক্ষা না করিয়া 
তৎপ্রাপ্তির জন্য আকাঙ্কার্থ বুদ্ধিই লোভোৎপত্তির লক্ষণ । 
রতির উদয় ন! হওয়া পর্য্যন্ত বৈধী ভক্তিতে অধিকার ; কারণ 
বৈধী ভক্তিতে শাস্ত্র ও অনুকুল যুক্তির অপেক্ষা আছে। 
কৃষ্ণকে ও নিজাভীষ্ট কৃষ্ণের প্রিয়তমজন:ক স্মরণ করিয়া 
তাহাদের কথায় অন্ুরক্ত হুইয়া সব্বদ! ব্রজে বাস করিবে। 
নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের ভাব পাইতে যাহার লোভ আছে, তিনি 
সাধকরূপে অর্থাৎ যথাবস্থিত দেহ দ্বার! ও পিদ্ধরূপে অর্থৎ 
অন্তঃচিন্তিত অভীষ্ট কৃষ্ণসেবোপযোগী দেহ ছার। কৃ্ের ব্রজঙ্থ 
প্রিয়তমজনের ও তদন্গজনগণের অনুসরণ পুর্ব্বক সেব৷ 
করিবেন। বৈধীভক্তিতে শ্রবণ কীর্তনাদি ( স্বাদযোগ্য ) 
যে সকল ভক্ত্যঙ্গ কথিত হইতেছে, এই রাগানুগা ভর্তিতে 
তাহারা অঙ্গ, ইহ! বিজ্ঞগণ জ্ঞাত হইবেন । 
সাধনদশা অতিক্রম করত ভাবদশা। ভাবের অন্য নাম 
দিতি, | “রতি” সম্বন্ধে শ্রীরপ ( উজ্জলনীলমণিতে ), 
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(৫) “ইয়মেব রতিঃ প্রৌঢ়া মহাভাবদশাং ব্রলেৎ। যা মৃগ্যা 
স্যাদ্দিগুন্তীনাং ভক্তানাং চ বরীয়পাম্‌। স্যাদুঢেয়ং রতিঃ প্রেমা 
প্রোদ্যন্‌ স্বেহঃ ক্রমাদয়ম্‌ ৷ স্তান্সানঃ প্রণয়ো রাগোইনুরাগে! ভাব 
ইত্যপি ॥ বীজনিক্ষুঃ স চ রসঃ স গুড়ঃ খণ্ড এব সঃ। স 
শর্করা সিতা সা চ সা যথা স্তাৎ মিতোপলা॥ অতঃ 
প্রেমবিলাসাঃন্থার্ভাবাঃ স্সেহাদয়স্ত ষট. ৷ প্রায়ো ব্যবহ্িযন্তেহমী 
প্রেম-শব্দেন সুরিভিঃ || যস্য! যাদৃশজাতীয়; কৃষ্ণে প্রেমা- 
ভ্যুদর্চতি। তন্যাং তাঁদৃশজাতীয়ঃ স কৃষ্ণন্তাপুদীয়তে ৷ 

অর্থাং_-এই রতিই প্রৌঢ়াবস্থায় মহাভাবদশা প্রাপ্ত হয়। 
ইহ! বিমুক্ত শ্রেষ্ঠভক্তগণের মৃগ্য । এই রতি দৃঢ় হইলে প্রেমের 
উদয়ে স্নেহ, মান, প্রণর, রাগ, অনুরাগ ও ভাব সংজ্ঞায় সংস্ঞিত 
হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপে বলা যায় _ইক্ষুর বীজ হইতে ইক্ষুরস, 
গুড়, খণ্ড, শর্করা, সিতা ও দিতপল নামে কথিত হয়। অতএব 
প্রেমবিলাদদকল ন্নেহাদি ছয় প্রকার । সুরিগণ এ সকলকে, 
প্রায়ই প্রেমশব্দে অভিহিত করেন। যাহার কৃষ্ণে যে প্রকার 
প্রেমার উদয় হয়, কৃষ্ণেরও তাহাতে তাদৃশ প্রীতি উদিত হয় । 

নিগুঢ বিচারে ত্রজে যে শৃক্গাররস-সন্বন্ধী প্রেমা, তাহা 
অন্যান্য সম্প্রদায়ে যদি থাকে, তবে স্বল্প । এতন্নিবন্ধন ভ্রীদাস- 
গোস্বামী শ্রীমন্মহা প্রভুর কৃপাপাত্র শ্রীম্বরূপাদি মহোদয়কে শিক্ষা 
গুরুবূপে বরণ করিতে তণ্ভাবলিপ্পদিগকে উপদেশ করিয়াছেন । 

২7 জন্মে জন্মে _প্রেমলক্ষণা রাগাত্মিকা ভক্তি অনেক 
জন্মে সিদ্ধ হয়। কৃপা হইলে ঈত্রই সিদ্ধ হয় ॥ ৩॥ 


রি 
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রাগাবেশে ত্রধাম- বাসে যদি তীত্র কাম, 
থাকে তব হৃদয়-ভিতরে । 
রাধাকৃষ্ণ-লালারস- পরিচধ্য।-মুলালস, 
হও যদি নিতান্ত অন্তরে ॥ 
বলি তবে, শুন, মম মন। 
ভক্গনচতুরবর, শ্লীন্বরপদামোদর, 
গ্রভুসেবা যাহার জীবন ॥ 
সগণ প্রীরপ-_-ফিনি, 2. রূসতত্বঙ্জীন-মণনিঃ 
দীলাতত্ব যে কৈল প্রকাশ । 
তাহার অগ্রজ ভাই, যাহার সমান নাই, 
_ বণিল যে যুগলবিলাস ॥ - 
সেই সব মহাজনে, স্পষ্ট প্রেম-বিজ্ঞাপনে, 
স্মর, নম, তুমি নিরন্তর । 
ভক্তিবিনোদের নতি, মহাজনগণ-প্রতি, 
বিজ্ঞীপিত করহ সত্বর ॥৩॥ 
অদনৰ্বাৰ্ভা-বেশ্য! বিস্থজ মতিদৰ্বৰ স্বহ্রণীঃ 
কথা মুক্তিব্যাত্্য! ন শৃণু কিল সর্ববাত্মগিলনীঃ | 
অপি ত্যক্ত! লক্ষ্মীপতিরতিমতে! ব্যোমনয়নীং 


ব্ৰজে রাধাকৃফো স্বরতিমণিদৌ ত্বং ভজ মনঃ ॥৪॥ 


অ:ঃ_-৪। মনঃ (হে মন)! মতিসর্ধন্থহরণীঃ ( শুদ্ধবুদ্ধি- 


তাল 
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রূপ সর্ব্বম্বাপহারিণী ) অসদ্বধ্ত/-বেশ্যাঃ ( অসমংকথারূপিণী 
বেশ্যাকে ) বিস্থজ (পরিত্যাগ কর ); মুক্তিব্যাপ্র্যাঃ ( মুক্তিরূপা 
ব্যান্রীর ) সর্ববাত্মগিলনীঃ ( আত্মসত্তার নাশিনী ) কথাঃ ( কথা ) 
কিল (নিশ্চয়ই) ন শৃণু (শ্রবণ সরি ত্বং (তুমি) 
ব্যোমনয়নীং (পরব্যোমে বৈকুষ্ঠপ্রপিকা ) লক্ষ্মীপতিরতিম্‌ 
অপি (শ্রীনারায়ণ-ভক্তি9) তাক্ত! (পরিত্যাগ করিয়া ) 
ইতঃ ( এই ) ব্রজে (ব্রজধামে ) স্বরতিমণিদৌ (নিঙ্র-প্রমঃতব- 
দাতা) রাধাকৃষেী ( শ্রীরাধাকৃষ্ণকে ) ভজ (ভজন কর )। 
প্রেমলাভের প্রতিবন্ধক নিঃদ্দিণ করিতেছেন, 

প্লোকার্থ ঃ_হে মনঃ ! মতিসব্দন্থহরণা অসদ্ান্ত'রূপ। বেশ্যা! 

ও সব্বাত্মগিলনী মুক্তিব্যাস্রীর কথ নিশ্চয়রূপে পরিত্যাগ কর। 
আরও বলি, পরব্যোমগতি-দায়িনীরূপা! লক্ষ্মাপতির সম্বন্ধে 
রতি ত্যাগপুর্ব্বক স্বরতিদ ত্রীশ্রীরাধাকৃষণকে ব্রজে ভজন! 
কর।॥ ৪ ॥ 

১।  আভিসর্বস্বহরণী অস্ার্তারূপা বেশ্যা, বেস্তা 
যেমন লম্পট ব্যক্তির অর্থ, সব্বন্থ হরণ করে, অসদ্বার্তাও তদ্রপ 
মতিসব্বন্ব হরণ করে। পরমার্থলাভে মতিই জীবের একমাত্র 
ধন। তাহাই ভজনশীল পুরুষের সর্বস্ব । অসদ্ধার্তাই কেবল 
তাহা হরণ করে। অনিত্য বস্তুর আলোচন! ও সম্বন্ধ সমস্তই 
অসৎ। ক্ষুদ্রার্থপ্রদ শান্্-আলোচন!, অর্থপিপাসা, স্ত্রীসঙ্গ, 
স্রীসঙ্গি-জনসঙ্গ ইত্যাদি অসদ্বিষয়। তদ্বিষয়ে সাভিলাষ 
অনুশীলনের নাম “বার্তা” । মতিসম্বন্ধে শ্রীরায়-রামানন্দ__ 
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“কৃষ্ণভক্তিরমভাবিত| মতিঃ ক্রীয়তাং যদি কুতোহপি লভ্যতে। 
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং জন্মকোটীসুকৃতৈন লভ্যতে ॥৮ 

অর্থাৎ হে মানধগণ। কৃষ্ণভক্তিরসদ্বারা ভাবিতা অৰ্থাৎ 
সুবাসিত মতি যদি কোনও স্থানে প্রাপ্ত হও, তবে ক্রয় কর, 
উহার মূল্য কেবঙ্গ লালনামাত্র, ত্তি্ন কোটি কোটি জন্মের 
সুকৃতি দ্বারাও এ মতি লভ্য হয় ন! । 

২। সর্ব স্বগিলনী মুক্তিব্যাত্রীর কথা,_-এস্থলে “মুক্তি 
শব্দে ব্রশ্গানিরর্বাণ বা সাধুজ্যমুক্তি। সাধুজ্যমুক্তি সহজেই... 
সমস্ত আত্মদত্তাকে নাশ করে; যে ব্রন্মদন্তাকে স্থাপন করে, 
তাহাও খ-পুষ্পের ন্যায় বাগাড়ন্বরমাত্র । বস্তুতঃ, সর্বশক্তি 
সম্পন্ন ভগবান্ই এক পরম তত্ব। ভগবচ্ছক্তি নিত্য; অতএব, 
সেই শক্তি চিদ্রূপে ভগবল্লীলা, অচিদ্রূপে বা মায়ারূপে অনন্ত 
ব্ৰহ্মাণ্ড, তথা বদ্ধলীবের সুললিঙ্গরপ শরীরদ্বয় এবং তটস্থ- (বা 
জীবশক্তি ) রূপে অনন্ত জীবসকল নিত্য বিস্তার করত ভগবৎ- 
সেবা করিয়া থাকেন! যাহার! ভগবদ্দিদ্বেবী বা পরমরমণীয়া 
চিল্লীলার বিরোধী, তাহারা ন্বকন্মকলে স্বাত্মনাশরূপ একটি 
্রঙ্মলয়-গতি ভান করিয়। তদালোচনায় সুখ পাইয়াছি, মনে 
করেন, দণ্য যেমত আত্মহত্যা করিয়া সুখী হয়, তদ্বৎ। 
এবংবিধ মুক্তিকথ! অর্থাৎ মুক্তি-সাঁধন-জন্য যে-সকল প্রক্রিয়া ও 
উপাসনাদি স্থির আছে, তাহার বিষয় এবং ভদাগ্রহি-জনের সঙ্গ 
যতরপুর্র্বক পরিত্যাগ করিবে! তদ্িষয়ে শ্রীরূপ-_ 

দভুক্তি-মুক্তিষ্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে। তীবভ্ুক্তি 
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স্ুখস্তাত্র কথমত্যুদয়ো ভবেৎ ॥ শ্রীকুষ-চরণাভ্তোজসেবা-নিবৃতি- 
চেতসাম্‌। এবাং মোক্ষায় ভক্তানাং ন কদাচিৎ স্পৃহা ভবেৎ॥” 

অর্থাৎ__ভুক্তি মুক্তিম্পৃহারূপ পিশাচী যতদিন হৃদয়ে বর্তমান 
থাকিবে, ততদিন তথায় ভক্তিপথের অভ্যুদয় কিরূপে হইবে ? 
অর্থাৎ__ভূক্তিমুক্তিবাগ! ভক্তিপথের অন্তরায় । বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণের 
শ্রীচরণকমন-সেবাজাতপরমানন্দপূর্ণচিত্ত ভক্তদিগের কখনও 
মোক্ষবাঞ্চ! হয় না। 

৩। ব্যোমনয়নী লক্মমীপভিরতি,_পরব্যোমরূপ ভগ- 
বদ্ধাম-_ যথায় এশবরধ্য প্রধান নারায়ণের অবস্থিতি। লক্গমীপতির 
সেবার দ্বার! সেই ধামে সামীপ্য, সার্টি; সালোক্য ও সারূপ্য-_ 
এই চারি-প্রকার মুক্তিলাভ হয়। তৎসম্বন্ধে শ্রীরপ__ 

“ত্র ত্যাজ্যতয়ৈবোক্তা মুক্তিঃ পঞ্চবিধাপি চে ৷ 
সালোক্যাদিস্তথাপ্যত্র ভক্ত্যা নাতিবিরুধ্যতে ॥ সুখৈশ্বর্ষ্যোত্তরা 
সেয়ং গ্রেমসেবোত্বরেত্যপি। সালোক্যাদি দ্বিধা তত্র আছ 
সেবাজুষাং মতা ॥ কিন্তু প্রেমৈকমাধূর্য্যভূজ একান্তিনো হরৌ । 
নৈবাঙ্গীকুৰ্ববতে জাতু মুক্তিং পঞ্চবিধামপি ॥ তত্ৰাপ্যেকান্তিনাং 
শ্রেষ্ঠা গোবিন্দহৃতমানসাঃ। যেষাং শ্রীশ-প্রসাদোইপি মনে 
হর্ভুং ন শরূয়াৎ॥ সিদ্ধান্ততস্তভেদেইপি শ্রীশ-কৃষ্ণন্বরূপয়োঃ ৷ 
রসেনোংকৃশ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥” : 

অর্থাৎ যদিও পূর্বোক্ত উদাহরণসমূহে সালোক্য, সারূপ্য, 
সামীপা, সার্ট ও সাযুজ্য_এই পঞ্চবিধ মুক্তি পরিত্যাগের 

কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তথাপি সালোক্যাদি চারিপ্রকার মুক্তি 
স্‌ ্ 
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ভক্তির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ নহে, কারণ উক্তপ্রকার মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি- 
দিগেরও শ্রীকৃষ্ণভক্তি হইয়াছে, শুনিতে পাওয়া যায়। সালো- 
ক্যাদি চারি প্রকার মুক্তির দুইটি অবস্থা যথা__নুখৈষ্বর্্যোত্তরা 
ও প্রেমসেবৌত্তরা। প্রথমৌক্তীবস্থীয় সুখ ও এশ্বর্ষ্যের বাচাই 
প্রধান এবং শেষোক্তাবস্থায় প্রেমসেবাবাঞ্ছাই প্রধান । প্রথম" 
টিকে সেবারসিক ভক্তগণ ভক্তির বিরাধী বলিয়া মনে করেন। 
কিন্তু প্রেম-মাধুর্্যাম্বাদনপর শ্রীহরির একান্ত অন্রক্ত ভক্তগণ 
পঞ্চবিধ মুক্তির কৌন প্রকারই অঙ্গীকার করেন না। উক্ত 
প্রেম-মীধুর্ধ্যাম্বাদক একান্ত অন্তুরক্ত ভক্তগণের মধ্যে 
শ্রীনন্দনন্দনের চরণীরবিন্দ যাহাঁদের চিত্ত হরণ করিয়াছেন, 
ভাহারা শ্রেষ্ঠ । পরব্যোমনাথ লক্্মীপতি নারায়ণের এবং 
দ্বারকীধীশ রুঝিণীপতি শ্রীকৃষ্ণের প্রসাঁদও ভীহাদিগের মন 
হরণ করিতে পারেন না। যদিও শ্রীনাথে ও শ্ৰীকৃষ্ণে স্বরূপতঃ 
সিদ্ধান্তগত কোন ভেদ নাই-_ইহাই প্রতিপন্ন হয়, তথাপি 
সর্ব্বোৎকৃষ্টপ্রেমময় রস-নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণরূপেরই উৎকর্ষ লক্ষিত 
হয়। কারণ উক্ত প্রেমময় রস স্বভাবতঃ প্রীকৃষ্ণরূপকেই 
উৎকৃষ্টস্বরূপে প্রদর্শন করে। 
তদ্বিষয়ে শ্রীহরিদাস,_“অলং ত্রিদিববার্ততয়া কিমিতি সার্ব- 
- ভৌমশ্রিয়৷ বিদূরতরবত্তিনী ভবতু মোক্ষলক্ষ্মীরপি । কলিন্দ- 
গিরিনন্দিনী-তটনিকুঞ্জ-পুস্পোদরে মনে! হরতি কেবলং নব" 
তমাঁলনীলং মহঃ॥৮ 
অর্থাৎ -শ্রীহরিদীস-_ন্বর্গের কথায় আর প্রয়োজন নাই, সকল 
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ভূমির আধিপত্যই বা কি হইবে এবং মোক্ষলঙ্দদীর নাম কীর্তনও 
দূরবর্ত্তা হউক, কালিন্দীতটবর্তি-নিকুপ্তপুঞ্জ মধ্যে নবতমালসদৃশ 
নীলবর্ণ জ্যোতিই কেবল আমার মনকে হরণ করিতেছে ॥ 
৪1 স্বরৃভিদ,__আত্মরতিদ. সমস্ত আত্মার আত্মা যে 
প্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, তাহাতে অণুচৈতন্যরূপ নিত্য-কৃষ্ণদাস জীবের 
যে স্বাভাবিক রতি, তাহাই আত্মরতি। এ রতি জীবের 
নিত্যসিদ্ধ ধর্ম হইলেও মায়ামুগ্ধ অবস্থায় তাহা অবিদ্যা-জনিত 
নানা বাসনা-দ্বারা৷ আচ্ছাদিত । এতছিধয়ে শ্রীমদীশ্বরপুরী, 

“ধন্যানাং হৃদি ভাসতাং গিরিবর-প্রত্যগ্রকৃঞ্জোকসাং সত্যা- 
নন্দরসং বিকারবিভবব্যাবৃত্তমন্তর্মহঃ | অস্মাকং কিল বল্পবীরতি- 
রসে! বুন্দাট বীলালসো৷ গোপঃ কোইপি মহেন্দ্রনীলরু চিরশ্চিত্তে 
সুহুঃ ক্রীড়তু ॥” অর্থাৎ__পর্র্বতরাজের বিশুদ্ধ কুঞ্জবাসী ধন্য 
পুরুষদিগের হৃদয়ের বিকার বিভব-বিরহিত অন্তরের উৎসবরূপ 
জত্যানন্দরস প্রকাশিত হউক, কিন্তু আমাদিগের হৃদয়ে নিশ্চয় 
গোপীরতিরস-স্বরূপ বুন্দীবন-বিলা সী ইন্দ্রণীলকান্তিণালী কোন 
গোপ নিরন্তর ক্রীড়া করুন । ৃঁ 

জ্রীমাধবেন্দ্রপুরী,_প্রসং প্রশংসম্ত কবিত্বনিষ্ঠা ব্রহ্মাম্বতং 
'বেদশিরোনিবিষ্টাঃ। বয়ন্ত গুপ্তাকলিতাবতংসং গৃহীতবংশং 
কমপি শ্রয়ামঃ॥৮ 

অর্থাং_কবিতনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ রসকে প্রশংসা করুন এবং 
ক্রুতিপরায়ণ ব্যক্তিগণ ব্রন্মরূপ অমৃতকে প্রশংসা করুন, কিন্তু 
আমরা কোন গুঞ্জার অবতংসশালী বংশীধারীকে আশ্রয় করি । 
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স্রীকবিরত্র_ “জাতু প্রার্থয়তে ন পাখিবপদং নৈন্ত্রে পদে 
মোদতে সন্ধত্তে ন চ যোগসিদ্ধিযু ধিয়ং মোক্ষং ন ঢাঁকাজ্কতি। 
কালিন্দীবনসীমনি স্থিরতড়িন্মেখহ্যুতৌ কেবলং শুদ্ধে ব্রদ্মাণি 
বল্লবী-ভুজলতাবদ্ধে মনো খাঁবতি ॥” 

অর্থাং__আমার মন কখন রাজপদ প্রার্থন৷ করে না, ইন্দ্রপদে 
আমোদ প্রকাশ করে না, যোগলিদ্ধি বিষয়ে বুদ্ধিকে ষন্ধান- 
করে না, মোক্ষের প্রতিও আকাজচা রাখে না; কিন্তু কেবল 
কাঁলিন্দীর বনসীমায় স্থিরবিদ্যৎ ও মেঘছ্যতিরূপ, গোপীভূজ- 
লতাবদ্ধ অর্থাৎ আলিঙ্গিত নিৰ্ম্মল ব্ৰন্মে ধাবিত হইতেছে । 

শ্্রীমাধবেন্দ্রপুরী,_“অনঙ্-রসচাতুরী-চপলচারু-চেলাঞলস্চল- 

ন্মকরকুণ্ডল স্ফুরিতকান্তি-গণুস্থলঃ । ব্রজোল্লদিত-নাগরী-নিকর 
রাসলাস্তোৎসুকঃ -স মে সপদি মানসে স্ষুরতু কোইপি 
গোপালকঃ॥” 

অর্থাং__-ধিনি কন্দর্পরাসরসচাতুর্য্যবিশিষ্ট, যাহার মনোহর 
বন্তাঞ্চল অতিশয় চপল, যাহার গণ্ডস্থল স্ফুরিত-চঞ্চল-মকরাকৃতি 
কুণ্ডলের কাস্তিশালী এবং যিনি ব্রজস্থ আনন্দময়ী নাগরীসমূহের 
রাঁসনৃত্যে সমুৎংসুক, সেই কোন গোপাল আমার মনোৌমধ্যে 
স্ষুরিত হউন । 

ব্ৰজে রাধাকুষ্ণের ভজনাদ্বারাই সেই সিদ্ধিরতি-ন্বরূপ মণি 
পুনঃ প্রকটত| লাভ করত মহাভাব পর্য্যন্ত পুষ্ট হয় ॥ ৪ ॥ 

কৃষ্ণবাৰ্ততা বিনা আন, 'অসদবার্তা” বলি” জান, 

সেই বেশ্যা অতি ভয়ঙ্করী। 
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শ্রীকষ্ণরিষয়া মতি, জীবের দুর্লভ অতি, 
সেই বেশ্যা মতি লয় হরি’ ॥ 
শুন, মন, বলি হে তোমায় ৷ 

“মুক্তি "নামে শার্দ'লিনী, তা’র কথা যদি শুনি, 
সব্বাত্মসম্পত্তি গিলি’ খায় ॥ 


তছৃভয় ত্যাগ কর, মুক্তিকথা পরিহর, 
লক্ষ্মীপতি-রতি রাখ দূরে ৷ 

সে রাত প্রবল হ’লে, পরব্যোমে দেয় ফেলে’, 
নাহি দেয় বাস ব্রজপুরে ॥ 

ব্ৰজে রাধাকৃষ্ণ-রতি, অমূল্য ধনদ অতি, 
তাই তুমি ভজ চিরদিন ।, 

রূপ-রঘুনাথ পায়, সেই রতি-প্রার্থনায়, 


এ ভক্তিবিনোদ দীনহীন ॥ 


অসচ্চেষ্ট।-ক$ প্রদ-বিকট-পাশালিভিরিহ্‌ 
প্রকামং কামাদি-প্রকট-পথপাতিব্যতিকরৈঃ | 
গলে বদ্ধা হন্যেইহমিতি বকভিদ্বত্পগণে 
কুরু ত্বং ফুৎকারানবতি স যথা ত্বাং মন ইত? ॥৫॥ 
অঃ-_-৫। মনঃ (হে মন)! ইহ (এই সংসারে) কামাদি- 
প্রকটপথপাতিব্যতিকরৈঃ (প্রকাশ্যপথে আক্রমণকারী কাম- 
প্রভৃতি ব্যসনগণ) অসঙ্চেষ্টা-কষ্টপ্রদ-বিকট-পাশালিভিঃ (অনিত্য 
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বিষয়-চেষ্টারূপ ছুঃখগ্রদ ভয়ঙ্কর রজ্জুসমূহের দ্বারা ) গলে বন্ধা 
(গলায় বন্ধন করিয়া) অহং (আমাকে ) প্রকামং (যথেচ্ছ) 
হস্তে (মীরিতেছে বা গীড়ন করিতেছে ), ইতি (- এই বলিয়া) 
ত্বং (তুমি ) বকভিদ্বর্জপগণে (বকারি গ্রীকৃষ্ণের পথরক্ষক- 
গণকে অর্থাৎ বৈষ্ণবগণকে) প্রকামং (প্রচুরভাবে ) ফুৎকারাণ্‌ 
কুরু (উচ্চ চীৎকার করিয়া অর্থাৎ ফুকারিয়া ডাক) যথা 
যাহাতে) সঃ (সেই রক্ষিগণ ) ত্বাং ( তোমাকে ) ইঃ 
( ইহাদের হাত হইতে ) অবতি (রক্ষা করেন )। 

পৌকার্থ :_হে মন! কামাদি স্পষ্ট পথপাতি (বাটপাড়) 
ব্যতিকর (সমূহ) (কর্ভুক) অদচ্চেষ্টারপ কষ্টপ্রদ বিকট পাশালি- 
( পাশশ্রেণী ) দ্বারা (আমার ) গলদেশ বদ্ধ হওয়ায় ‘আমি হত 
হইতেছি’_এই বলিয়া তুমি কীতরন্যরে বকভিদ্বত্মপগণকে 
ফুৎকার করিয়া ডাকিতে থাক; তাহাতে তাহার! অব 
তোমাকে এরূপ অবস্থা হইতে রক্ষা করিবেন ॥ ৫ ॥ 

১। কামাদি-প্রকট-পথপাতিব্যতিকর+_ কাম, ক্রোধ 
লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসধ্য--এই ছয়টি প্রকট (স্পষ্ট 
পথপাতিব্যতিকর, অর্থাৎ জীবনপথের দম্যযুরূপে ব্যতিকর, 
পরস্পর মিলিত হইয়া (দ্থুবৃত্তি করে)। শ্রীমন্ভগবদগীতায়_ 

খ্ধ্যায়তে! বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গস্তেষপজায়তে । সঙ্গা 
সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ৷ ক্রোধান্ভব্ড 
সন্মোহঃ সন্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ। স্মৃতি্রশীদ্‌ বুদ্ধিনার্ে 
বুদ্ধিনাশীৎ প্রণশ্তি॥” ৃ 
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অর্থাৎ-_ভক্তিশৃন্ত বৈরাগ্যযোগের অনর্থ আলোচনা কর। 
বৈরাগ্য চেষ্টা করিতে করিতেও যে সময় বিষুয়ধ্যান উপস্থিত 
হয়, তখন ক্রমশঃ বিষয়ের সঙ্গ অর্থাৎ স্পৃহা জন্মে, সঙ্গ হইতে 
কাম উৎপন্ন হয় এবং কাম হইতে ক্রোধ আসিয়া উপস্থিত হয়। 
ক্রোধ হইতে মোহ ; মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিবিভ্রম হইতে 
বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে সর্বনাশ উপস্থিত হয়। 
ভাষ্যকার শ্রীবলদেব,-_“বিষয়ান্‌ শব্দাদীন্‌ স্ুখহেতুত্ব- 
বুদ্ধ! ধ্যায়তঃ পুনঃ পুনশ্চিন্তয়তো যোগিনস্তেষু বিষয়েষু সঙ্গঃ 
আসক্তিরবতি, সঙ্গাদ্ধেতোস্তেবু কামতৃষ্ণা জায়তে, কামাচ্চ 
কেনচিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধ, ক্রোধাৎ সম্মোহঃ, কাধ্যাকার্যা- 
বিবেক-বিজ্ঞান-বিলোপঃ, সন্মোহাৎ স্মৃতেরিক্দ্িযবিজয়াদি- 
প্রযত্বান্ুসন্ধেবিভ্রমো বিভ্রংশঠ স্মৃতিভ্রশাৎ বুদ্ধিরাত্মজ্ঞানার্থক- 
স্তাধ্যবসায়স্ত নাশঃ, বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি পুনবিবয়ভোগনিমঞগ্ে। 
ভবতি সংসরতীতার্থঃ।” ভাষ্যকার বলদেব বলিতেছেন 
শব্দাদি বিষয়কে স্থুখহেতু বোধে পুনঃ পুনঃ চিন্তাকারী যোগী 
সকলের তাহাতে আসক্তি হয়; সঙ্গহেতু তাহাতে কাম-তৃষ্ঞ। 
জন্মে; কাম হইতে কাহারও বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ক্রোধ, ক্রোধ - 
হইতে সন্মোহ ( কার্ষযাকার্য্য-বিবেক-বিজ্ঞান-বিলোপ ), তাহা 
হইতে ইন্দ্রিযবিজয়-প্রযত্তান্থ-সন্ধির বিভ্রম-বুদ্ধি ( আত্মজ্জানার্থক 
অধ্যবসায়ের নাশ ), বুদ্ধিনাশে বিনাশ অর্থাৎ পুনরায় বিষয় 
ভোগে নিমগ্ন হয়। 
২। 'অসচ্চেষ্টারূপ কষ্টপ্রদ বিকট-পাশীলি (পা শ-শ্রেনী ) 
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দ্বারা গলে বন্ধ,_পূর্বব অসচ্েষ্টারূপ্‌ কষ্টদায়ক ভয়ানক 
পাঁশসমূহ-দঘারা গলদেশ বদ্ধ হওয়ায় ৷ 

৩। বকভিদ্বত্ম পগণে,_-‘বক’ নামক মুক্তিমৎ কপটতা- 
স্বরূপ অন্ুর-বিশেষ। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে দুই খণ্ড করিয়া নষ্ট 
করেন। তাহার বর্ম অর্থাৎ প্রেমান্ুণীলনরূপ পথ । সেই 
পথেররক্ষব বৈষ্ণবগণ | শ্রীরামানুজ,__“গহলাদ-নাঁরদ-পরাঁশর- 
পুগ্তরীক- ব্যাসাম্বরীষ- শুক- শৌনক-ভীম্ম-দাল্ভাঁন্‌। রুক্সাজ- 
দোদ্ধব-বিভীষণ-ফান্তুনাদীন্‌ পুণ্যানিমান্‌ পরমভাগবতান্‌ নমামি | 

অর্থাৎ প্ৰহ্লাদ, নারদ, পরাঁশর, পুণুরীক, ব্যাস, অন্বরীষ, 
শুক, শৌনক, ভীষ্ম, দাল্ভ্য, রুক্সাজদ, উদ্ধব, বিভীষণ এবং অৰ্জ্জুন 
প্রভৃতি এই সকল পবিত্র পরমভাগবতদিগকে নমস্কার করি । 

জীসর্ববজ্ঞ _“ত্তক্তঃ সরিতাং পতি; চুলুকবৎ খগ্চোতবন্তাক্করং 
মেরুং পশ্যন্তি লোষ্টরবৎ কিমপরং ভূমেঃ পতিং ভূত্যবৎ। 
চিন্তারত্ুচয়ং শিলাশকলবং কল্পদ্রমং কাষ্ঠবৎ সংসারং তৃণরাঁশিবৎ 
কিমপরং দেহং নিজং ভারবৎ ॥” 

অর্থাং__হে ভগবন_! তোমার ভক্ত সমুদ্রকে গ্জুষের হ্যায়, 
সূর্যাকে খগ্োতের ন্যায়, সুমেরুকে লোট্ট্রের ন্যায়, ধরণীনাথ 
নরপালকে ভূত্যের ন্যায়, চিন্তামণিসমূহকে শিলাখণ্ডের ন্যায়, 
কল্পতরুকে কাষ্টের ম্যায়, সংসারকে তৃণরাশির হ্যায়, অন্য আর 
কি বলিব নিজ-দেহকে ও ভারের ন্যায় অবলোকন করেন । 

শ্রীমাধব জরম্বতী,_ “মীমাংসারজসা মলীমসদৃশাং তাবয় 
খীরীশ্বরে গবের্বাদগ্রক কুতক-ক কশিধিয়াং দূরেইপি বার্তা হরেঃ |: 
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জানস্তোহপি ন জানতে শ্রুতিসুখং শ্রীরঙ্গিদঙ্গাদৃতে স্বাছুং পরি- 
বেশয়ন্ত্যপি রসং গুব্বা ন দর স্পৃশেৎ |” অর্থাৎ__মীমাংসা 
ধুলিতে যাহাদিগের চক্ষু মলিন, তাঁহাদিগের বুদ্ধি ঈশ্বরে প্রবেশ 
করে না, যাহা দিগের বুদ্ধি ‘গর্ববই যাহার চরম ফল'_-এমন কুতর্কে 
ক্ষণে হইয়াছে, তাহাদিগের পক্ষে হরিকথা অতিদুরবর্তিনী এবং 
বেদজ্ঞ পণ্ডিতসকল শ্ৰীকৃষ্ণে আসক্তি ব্যতিরেকে তত্ব জানিয়াও 
জানিতে পারেন না, যেমন উৎকৃষ্ট হাতা সুস্বাত্‌ রস পরিবেশন 
করিলেও সেই রস আস্বাদন করিতে পারে না তদ্রপ ॥ 

প্রীহরিভক্তি-ন্ুধোদয়েঘস্ত যৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ 
স্তাৎ স তদৃগুণঃ।  স্বকুলদ্ো ততো বীমান্‌ স্বযুথ্যানেব 
সংশ্রায়েৎ ৷” অর্থাৎ__হিরণ্যকশিপু প্রহলাদকে কহিলেন,_ পুঁজ ! 
যাহার সহিত যে পুর'এ্বর সহবাস হয়, স্কটিক মণির ন্যায় 
তাহার গুণ সেই ব্যক্তিতে প্রতিভাত হয়, এদন্ত বুদ্ধিমান্ব্যক্তি- 
দিগের সগণ সমৃদ্ধির নিমিত্ত তুল্য-বাদনাযুক্ত ব্যক্তিগণের 
সঙ্গে রত হওয়া কর্তব্য । ( ভঃ রঃ সিঃ পুঃ ২১৭৫ )u 

তাৎপৰ্য্য এই যে, হৃদয়-দোষ যোগযাগাদি-দ্বার! বিনষ্ট হয় 
না, কিন্তু দম্তহীন বৈষ্ণরের সঙ্গ-ক্রমে শক্তি-সঞ্চার হইলে সম্পূর্ণ 
+ নষ্ট হয় ॥ ৫॥ 


কাঁম-ক্রোধ-লোভ-মোহ- ম্দ-মৎসরতা-সহ, 
জীবের জীবনপথে বসি? । 
অসচ্েষ্টা-রজ্জুফীসে, পথিকের ধর্্ম-নাশে, 


টি প্রাণ লয়ে করে কষাকষি ॥ 
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মন, তুমি ধর বাক্য মোর ৷ 


এই সব বাটপাড়, অতিশয় দুমিবার, 
যখন ঘেরিয়া করে জোর ॥ 

আর কিছু না করিয়া, বৈষ্ণবের নাম লঞা, 
ফুকারিয়! ডাক উচ্চরায় ॥ 

বকশক্র-সেনাগণে, কৃপা করি’ নিজজনে, 
যা’তে করে উদ্ধার তোমায় ॥ 

বাটপাড় ছয়জন, . অসচ্চেষ্টা রজ্জুগণ, 
দিয়া গলে করিল বন্ধন ৷ 

প্ৰাণবায়ু গতপ্রায়, রূপ-রঘুমাথ হায়, 


কর ভক্তিবিনোদে রক্ষণ ॥ ৫॥ 
অরে চেতঃ প্রোগ্ৎ-কপট-কুটিনাটী-ভর-খর- 
 ক্ষরন্মত্রে স্নাত্ব। দহসি কথমাত্মান্মপি মাষ্‌। 
সদা ত্বং গান্ধবর্বা-গিরিধরপদ-প্রেমবিলৎ- 
হুধান্তোধো স্নাত্বা ্বমপি নিতরাং মাঞ্চ স্থখয় ॥৬| 
অঃ-_৬। অরে চেতঃ (ওরে মন)! প্রোগ্ংকপট-কুটিনাটী- 
ভরখরক্ষরন্মংত্রে ( প্রকাশমান কপট-কুটিনাটা-সমূহরূপ গার্দভের 
ক্ষরণশীল মূত্রে ) স্নাত্বা (স্নান করিয়া) কথং (কেন) আত্মানং 
(নিজকে ) মাম্‌ অপি (এবং আমাকেও) দহসি (দগ্ধ 
করিতেছে)? ত্বং (তুমি) গান্ধব্বাগিরিধর-পদপ্রেম-বিলসৎ- 
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সুধাস্তোধো (প্রৌগান্ধর্্বাগিরিধারীর চরণজ প্রেম হইতে বিলসিত 
অমৃতসমুদ্রে ) সদ! ( সৰ্ব্বদা ) স্নাত্ব। (স্সনি করিয়!) স্বং, 
(নিজকে) চ (ও) মাম্‌ অপি (আমাকেও ) নিতরাং 
(অতিশয় ) সুখয় (সুখী কর )। 

কাম-ক্রোধাদির দমন হইলেও কপটতারূপ মহাশক্রকে 
জয় করিবার উপদেশ» 

শ্লোকার্থ :_হে চেতঃ ! তুমি সাধনের পথ অবলম্বন 
করিয়া স্পষ্ট (উদীয়মান ) কপট-কুটিনাটী-ভর (আধিক্য )- 
রূপ খর হইতে ক্ষরিত মূত্রে স্থান করত আপনাকে পবিত্র মনে 
করিতেছ ; কিন্তু তদ্দার! তুমি আপনাকে দহন করিতেছে এবং 
এঁ সঙ্গে ক্ষুদ্রজীব যে আমি, আমাকেও দহন করিতেছ। তাহ। 
না করিয়া কেবল গান্ধবর্ব-গিরিধর-পদপ্রেমবিলীসরূপ (প্রেমে 
বিলসমান ) সুধাসমুত্রে স্থান করত আপনাকে ও আমাকে 
নিরন্তর সুখ প্রদান কর ॥ ৬॥ 

১। স্পষ্ট-কপট-কুটিনাটি-ভর ( আধিক্যূপ )১খর হইতে 
ক্ষরিতমৃত্রেত__সাঁধক ভ্রিবিধ_ন্যনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ । 
স্বনিঠ সাধকগণ বর্ণাশ্রমবিহিত বিধিসমূহের পালন ও নিষেধ- 
সমূহের সম্পূর্ণ পরিহার করত ভগবান হরিকে সন্তষ্ট করিতে চেষ্টা 
করেন। পরিনিষ্ঠিতগণ ভগবৎ-পরিচার্ধ্যাদি ক্রিয়ার অনুগত 
করিয়া সমস্ত বিধিনিষেধান্থুসীরে কাধ্য করেন। তছুভয়ই 
গৃহস্থ ৷ নিরপেক্ষ সাধকগণ _অগৃহস্থ। নি্ধপটতা থাকিলে 
ভ্রিবিধ সাধকেরই মঙ্গল । কপটতা থাকিলে সমস্তই ভষ্ট হয় ৮ 
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স্বনিষ্ঠের কপটতা, যথা--ভগবান্তোষণের ছল করিয়া ইন্দ্রিয় ুখ- 
সাধন করা, নি্ষপট কৃব্খদাসদিগের সেবা না করিয়া প্রবল 
লোকের পরিচর্যয। করা, প্রয়োজনীয় অর্থাপেক্ষ। অধিক অর্থ- 
সংগ্রহ করা, নিরর্থক অনিত্য উদ্যমে বৈরনির্যাতনে আগ্রহ করা, 
বি্বাচ্ছলে কুতর্ক শিক্ষা করা এবং কখনও কখনও নিরপেক্ষ- 
দিগের লিঙ্গ ধারণপুবর্বক লোকের নিকট প্রতিষ্ঠ। সংগ্রহ করা 
ইত্যাদি। পরিনিষ্ঠিতের কপটতা, যথা,_-বাহো পরিনিষ্ঠতা ) 
কিন্তু, অন্তরে কৃষ্ণেতরবিষয়ে আগ্রহ, কৃষ্ণদাসের সঙ্গাপেক্ষা 
অন্ত সঙ্গে অধিক যত্ব ইত্যাদি । নিরপেক্ষের কপটতা, যথা,__ 
আত্মস্তরিতা, নিজধুত লিঙ্গের অহস্কারে অন্য সাঁধকগণে 
ক্ষুদ্রজ্ঞান, আহারাচ্ছাদনের অতিরিক্ত অর্থসংগ্রহ সাধনচ্ছলে 
যোযিৎসঙ্গ, কৃষ্ণমন্দির ছাড়িয়! সংসারি লোকের নিকট অর্থাশায় 
উপবেশন, ভজন্চ্ছলে অর্থাদি-সংগ্রহের জন্য উদ্বেগলাভ এবং 
বৈরাগ্যলিঙ্গের সম্মাননায় ও বিধিপালনাসক্তিতে কৃষ্ণরতি ক্ষয় 
করা,__এই প্রকার । অতএব, ভজনসম্পর্কে কপট-কুটিনটা- 
জনিত কুতর্ক, কুসিদ্ধান্ত ও অনর্থ-সকলকে গন্দভেরে সহিত 
তুলনা করা হইয়াছে। অনেকে এ গর্দভমৃত্রে সাত হইয়া 
আপনাকে পবিত্র অভিমান করেন। বস্তুতঃ, এ মূত্র আত্মদাহী। 

২। কেবল গান্ধবর্বা-গিরিধর-পদ-প্রেমবিলাসরূণ ( প্রেমে 
বিলাসমান ) সুধাসমুদ্রে,= 

গান্ধবর্বা শ্রীমতী রাধিকা_-ভগবৎ-স্বরূপ-শক্তি। গিরিধর 
শ্রীকৃষ্ণ -শক্তিমান্‌ পুরুষ। যুগল-পদাশ্রয়ের প্রেমজনিত 
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বিশুদ্ধটিদ্বিলাসরূপ অমৃত-সমুদ্রে স্নান কর। তদ্বিষয়ে প্রার্থনা- 
পদ্ধতি-( ভ্রীবূপগোত্বামিকৃতা )- 
ণগুদ্ধগাঙ্গেয়-গৌরাঙ্গীং কুরঙ্গীভঙ্গিমেক্ষণাম্‌ । জিতকোটান্দু- 
বি্বাস্তামন্ক দান্বর-সংবৃতাম্‌। নবীন-বল্লবীবৃন্দধন্মিলোৎফুল্ল- 
মল্লিকাম্‌॥ দিব্যরত্বাগ্লঙ্কার-সেব্যমানতনুশ্রিয়ম্॥ . বিদগ্ধা- 
মণ্ডলগুরুং গুণগৌরবমণ্ডিতাম্‌। অতিপ্রেষ্ঠবয়স্তাভিরষ্টাভিরভি- 
বেষ্টিতাম্‌ ৷ চঞ্চলাপাঙ্গভঙ্গেন ব্যাকুলীকৃতকেশবাম্‌। গোষ্ঠেন্দ্র- 
স্থৃতজীবাতু-রম্যবিস্বাধরামৃতস্‌॥ তামসৌ যাচতে নতথ! বিলুঠন্‌ 
যমুনাতটে । কাকুর্ভিব্যাকুলস্থান্ডে জনে৷ বুন্দাবনেশ্বরি ॥ 
কৃতাগস্কেহপ্যযোগ্যেহপি জনেহস্মিন কুমভাবপি। দাস্তদান- 
প্রদানস্ত লবমপুযুপপাদয় ॥ যুক্তত্তুয়া জনো নৈব ছুঃখিতোহয়- 
মুপেক্ষিতুম্‌। কৃপাদ্যোতদ্রবচ্চিত্তনবনীতাসি যৎ সদা ॥” 
অর্থাং_হে বৃন্দাবনেশ্বরি! ভুমি তপ্তকাঞ্চনের ম্যায় 
শৌরাঙ্গী, তোমার নয়ন কুরঙ্গীর স্যায় মনোহর, ত্বদীয় মুখমণ্ডল 
 কোঁটি-পরিমিত চন্দ্রকেও পরাভূত করিয়াছে, নবনীরদের ন্যায় 
নীলান্বরে তুমি স্থশোভিত। তুমি যাবতীয় গোপিকাগণের 
শিরোভূষণ মল্লিকাকুস্থম স্বরূপ, স্বদিব্য রত্বাদ্ি অলঙ্কারে 
তোমার শ্রীঅঙ্গ স্ুশৌভিত। যাবতীয় সুচতুর! গোপিগণের 
মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ এবং অশেষ গুণ গৌরবে সুশোভিত, তুমি 
অতি প্রিয়তম অষ্টসখীতে পরিবেষ্টিত। তুমি অপাঙ্কভঙ্গীদ্বারা 
্রীকৃ্ণকে ব্যাকুলিত কর, হুদীয় অতি সুন্দর অধর-বিশ্বাযৃত' 
 ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের জীবনৌষধস্বরূপ । হে শ্রীমতী! আমি, 
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ব্যাকুলহদয়ে যমুনাকুগে লুণ্ঠিত কলেবর হইয়। তোমাকে প্রণাম 
পূর্বক কাকুবাক্যে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আমি অপরাধী, 
দুষ্টমতি ও অযোগ্য হইলেও আমাকে তোমার দাসত্ব কিঞ্চিং 
প্রদান করিয়া কৃতার্থকর। হে কৃপাময়ি ! এই ছুঃখিত জনকে 
উপেক্ষা কর! তোমার কখনই উচিত হয় না, যেহেতু কপার 
প্রভাবে তোমার নবনীত হৃদয় সর্বদা দ্রবীভূত । 

যুগল নাম,_(স্তবমাঁলা )-রাঁধামাধবয়ৌরেতদক্ষ্যে নাম- 
যুগাষ্টকম্‌ | রাধাঁদামৌদরৌ পূর্ব্ং রাঁধিকীমাধবৌ ততঃ। 
বৃষভানুকুমারী চ তথা গোপেন্দ্রনন্দনঃ। গোবিন্দস্তয প্রিয়সখী 
গান্ধবর্া-বান্ধবস্তথা ॥ নিকুঞ্জনাগরৌ গোষ্ঠকিশোর-জন-শেখরৌ। 
বৃন্দাবনাধিপৌ কৃষ্ণবল্লভা-রাধিকা প্রিয় ৷” 

অর্থাং_এক্ষণে রাধামাধবের যুগল নামাষ্টকরূপ স্তব কীর্তন 
করিব। প্রথমে রাঁধাদীমোদরের স্তব, তদনন্তর রাঁধামাধবের 
স্তব লিখিত হইবে ॥ যিনি বৃষভানুকুমারী, ও যিনি ব্রজেন্দ্রনন্দন, 
যিনি গোবিন্দের প্রিয়সখী ও যিনি গান্ধবর্বা অর্থাৎ শ্রীরাধিকার 
বান্ধব ॥ যিনি নিকুঞ্জবনের নাগরী ও যিনি নিকুঞ্জবনের নাগর, 
যিনি ব্রজবাসিনী যুবতীবৃন্ৰের শিরোভূষণ এবং যিনি ব্রজবাসী 
যুবকবৃন্বের শিরোভূষণ, যিনি বুন্দীবনের অধিষ্ঠাত্রী ও যিনি 
বৃন্দারণ্যের অধীশ্বর, যিনি কৃষ্ণবল্লভা ও যিনি রাধিকা প্রিয় ॥ 

_ ইত্যাদি নাম আশ্রয়পুরর্বক চিদ্রসা্িতচিত্তে শ্রীরাধা-- 
গোঁবিন্দের সময়োচিত-লীলা শুদ্ধহদয়ে কল্পনা করত অহরহ: 
ব্রজভূমিতে ভ্রমণ করিরে। তাহা হইলে, দৈম্য-শোধিত চিত্তে 
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আর কপট স্থান পাইবে না। অন্য চিন্তাকে অবদর দিলেই 
কপট আির। চিত্তকে আক্রমণ করিবে ॥৬॥ 


কাম-ক্রোধ-আদি করি” বাহিরে সে সব অরি, 
আছে এক গুঢশক্র তব। 
“কপটতা'-নাম তা"র, তারে কুটিনাটি ভার, 


খরমৃত্তি পরম কিতব ॥ 
ওরে মন, গৃঢ় কথা ধর। 


সেই খরমৃত্রে ভূ'লেঃ স্নান করি’ কুতৃহলে, 
‘পবিত্র’ বলিয়া মনে কর ॥ 

বনে বা গৃহে বা থাক, সেই খরে দূরে রাখ, 
যা’র মৃত্রে তুমি আমি জলি । 

ছাড়িয়া কাপট্যবশ, যুগল-বিলাসরস- 
সাগরে করহ স্বানকেলি ॥ 

রূপ-রদঘুনাথ পায়, এ ভক্তিবিনোদ চায়, 
দেখিতে যুগলরসপিন্ধু ॥ 

জীবন সার্থক করে, সব্র্বজীব-চিত্ত হরে, 


সেই সাগরের এক বিন্দু ॥ 


প্রতিচাশী ধবষ্টা শ্বপচরমণী মে হৃদি নটেৎ 

কথং সাধুঃ প্রেম। স্পৃশতি শুচিরেতননু মনঃ। 

সদ! ত্বং সেবস্ব প্রভুদায়ত-সামন্তমতুলং 

যথা তাং নিষ্কাশ্য ত্বরিতমিহ তং বেশয়তি সঃ ॥ ৭ ॥ 
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অঃ--৭। মনঃ (হে মন)! প্রতিষ্ঠাশা ধ্বষ্টা হপচরমঃ 
(শ্রতিষ্ঠঠশারপ বুষ্টা চণ্ডালিনী ) মে (আমার ) হৃদি ( হৃদয়ে' 
নটেং (যদি নৃত্য করে); [তাই] নম (বলি), গুচি 
(পবিত্র সাধুঃ প্রেমা (উত্তম প্রেম) এতৎ (এই হৃদয়কে 
কথং (কেমন করিয়া) স্পুশতি (স্পর্শ করে ) ? [ অতএব. 
ত্বং( তুমি ) অতুলং ( অতুলনীয় ) প্রভুদয়িত-সামন্তং (প্র 
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় সামন্তকে বা সেনাপতিকে ) সদা ( সর্বদা, 
সেবন্ধ (সেবা কর ), যথা (যাহাতে ) সঃ( তিনি) তাং (মৌ 
চণ্ডালিনীকে ) ত্বরিতং (শীঘ্র) নিষ্কান্ত ( বহিষ্কৃত করিয়া) ইঃ 
(এই হৃদয়ে) তং (সেই সাধুপ্রেষকে ) বেশয়তি (প্রবি! 
করাইয়া দেন )। 

সমস্ত বিষয় পরিহার করিয়া কেন কপট যায় না, এরগ 
সংশয় নিরসনার্থ কহিতেছেন,_- 

ক্লোকার্থ £_হে মন! নিল্লজ্জা শ্বপচরমণী প্রতিষ্ঠাশা 
আমার হৃদয়ে নৃত্য করিতেছে, তখন নির্শ্মন সাধু প্রেম দে 
হৃদয়কে কেন স্পর্শ করিবে? তুমি প্রভু-দয়িত অতুল সামস্তকে 
সর্বদা সেবা কর। তিনি অতি শীঘ্রই সেই চগ্ডালিনীকে দূর 
করত নির্মল সাধু প্রেমকে তোমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট করাইবেন। 

১। নিল্লজ্জা শ্বপচরমণী প্রতিষ্ঠাশা,_ প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ 
নিজসম্মাননা, তাহার আশা। অন্য সমস্ত অনর্থ দূর হইলেও: 
প্রতিষ্ঠাশা সহজে যায় না। সেই আশা হইতেই সর্বপ্রকার 
কপটত। উৎপন্ন হইয়া পুষ্ট হয় প্রতিষ্ঠাশা_-সকল অনর্থের মূল: 
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হইয়াও আপনার দোষ স্বীকার করে না, অতএব নিল্লজ্জ। 
যশোরূপ কুক্ধুর-মাংস-ভোজন-তৎপর বলিয়! তাহাকে শ্বপচরমণী 
বল! হইয়াছে। 'ববনিষ্ঠ'গণ ধান্মিক, দাতা, নিষ্পাপ ইত্যাদি 
পরিচয়ে প্রতিষ্ঠার আশ! করিয়া থাকেন। 'পরিনিষিত'-গণ 
‘আমি বিষ্ণুভক্ত” ‘আমি সুচু বুসিয়াছি” ‘আমি অনাসক্ত’ 
এরূপ যশোঘোধণার প্রত্যাশা করেন। “নিরপেক্ষ গণ ‘আমি 
নির্মল বৈরাগী”, ‘আমি শাস্্ার্থ উত্তম বুঝিয়াছি, ‘আমি ভক্তি- 
তত্বে সিদ্ধ হইয়াছি”,_এরূপ প্রতিষ্ঠা অন্বেষণ করেন! যে 
পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠাশা দূর না হয়, সে পর্যন্ত কপট যায় না। 
নিঙ্কপট না হইলে নিৰ্ম্মল সাধু প্রেমার লাভ হয় না। 

২। নির্মল সাধুপ্রেম_-(ভঃ রঃ সিঃ) [ শ্রীর্প]- 

“সম্যড্অস্থণিত্বান্তে! মমত্বাতিশয়ান্কিত: । ভাবঃ স এব 
সান্দরাত্ম বুধৈঃ প্রেমা নিগছতে ॥” অর্থাৎ__যাহা হইতে চিত্ত 
সবর্বতোভাবে নির্মল হয় এবং যাহ! অতিশয় মমতা সম্পন্ন = 
এরূপ যে ভাব, তাহা! গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলেই পণ্ডিতের! তাহাকে 
প্রেম বলিয়া কীর্তন করেন। 

ভাবাবস্থা-লন্ধ হইয়া কম্টান্ুশীলন যখন সম্যক্‌ নির্মলীভূত 
ও মমতাতিশয়াত্মক সান্ৰাত্মা হয়, তখনই তাহার নাম প্রেমা 
হয়। প্রতিষ্ঠাশা পর্য্যন্ত দূর করিলে সম্যক্‌ চিত্তমাহুণ্য সম্ভব, 
নতুবা নহে। 

৩। প্রভুদয়িত অতুল সামন্ত,_ প্রভুদয়িত শুদ্ধ কৃষ্ণদাস। 
তাহার তুলনা নাই। তিনি প্রভুর সেনাপতি-বিশেষ । শুদ্ধ- 


৩ 
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বৈষবের হৃদয়ে হলাদিনীশক্তির রশ্মি প্রতিফলিত হয়। সেই 
শক্তি সহজে অন্য হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া সে হৃদয়ের ছুষ্টতা দূর 
করিয়া প্রেম উৎপাদন করেন।  শুদ্ধবৈষবের আলিঙ্গন. 
চরণধুলি, অধরা মৃত, উপদেশ সমস্তই সেই শক্তির সঞ্চারক হয়। 
(শ্রীশিব,_) “আরাধনানাং সর্বেবাং বিষোরারাধনং পরম্‌। 
তক্মীৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্‌॥৮ অর্থাৎ মহাদেব 
কহিলেন, হে পাবর্বতি! যত যত আরাধনা আছে, তন্মধো 
ভগবদীরাধনাই শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা আবার তাহার ভক্তে 
আরাধন! শ্রেষ্ঠতর | 

শ্রীভাগবতে__দ্যৎ-সেবয়া ভগবত্তঃ কুটস্থম্য মধুদ্ধিষ:: 
রতিরাসো ভবেতীব্রঃ পাদয়োব্যসনার্দনঃ ॥৮ অর্থাৎ__যে সক 
ভক্তগণের সেবা করিলে নির্বিকার ভগবানের চরণারবিনে 
সমস্ত ছুঃখবিনাশক প্রগাঢ় রতির উল্লাস হইয়া থাকে ॥ 

গ্রীরপ,_“যাবন্তি ভগবন্তক্তেরঙ্গানি কথিতাঁনি হি 
্রায়স্তাবস্তি তভক্ত-ভক্তেরপি বুধ। বিদুঃ ॥” অর্থাৎ-_এই ভক্তি 
রসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে যে সকল ভগবন্তক্তির অঙ্গ উল্লেখ কর 
হইয়াছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই প্রায় ভক্তগণের ভক্ত্যঙ্গ বলি 
পণ্ডিতের! স্বীকার করেন। “দৃগন্তোভির্ধেোতঃ পুলকপটনী 
মণ্তিততনুঃ স্বলাননস্তঃফুললো| দধদতিপৃথ,ং বেপথুমপি । দৃশোঃ কক্ষ 
যাবন্মম স পুরুষঃ কোহপুযুপযযৌ ন জানে কিং তাবন্মতিরিহ খৃ 
নাভিরমতে ৷”  অর্থাং_নয়নজলে ধৌত, দেহ পুলকিত 
প্রতিপদে স্বলিত, হৃদয় উল্লাসিত এবং অতিশয় কম্পিত এরা 
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কোন অনিবর্বচনীয় পুরুষ, যে অবধি আমার নয়ন-পদবীতে 
গমন করিয়াছেন, বলিতে পারি না, কেন যে তদবধি আমার 
চিত্ত এই গৃহে অভিরত হইতেছে ন। | 


কপটত। হৈলে দূর, প্রবেশে প্রেমের পুর, 
জীবের হৃদয় ধন্য করে। 
অতএব বন্থ যত্রে, আঁনিবারে প্রেমরতে, 


কাপট্য রাঁখহ অতি দূরে ॥ 
শুন, মন নিগুঢ় বচন। 


প্রতিষ্ঠাশা বৃষ্টাধম, চণ্ডালিনী হাদে মম, 
যতকাল করিবে নর্তন ॥ 

কাপট্য তছুপপতি, না ছাঁড়িবে মম মৃতি, 
শ্বপচিনী যাহে হয় দূর ৷ 

তদর্থে যতন করি, প্রভু-প্রেষ্ঠ-পদ ধরি’, 
সেবা তুমি করহ প্রচুর॥ 

তেঁহ প্রভু-সেনাপতি, বিক্রম করিয়া! অতি, 
শ্বপচিনী-সঙ্গ ছাঁড়াইয়া। 

রাধাকৃষ্ণ-প্রেমধনে, দিবে কবে অকিঞ্চনে, 


বলে ভক্তিবিনোদ কাদিয়া ॥ 
যথা ছুষ্টত্বং মে দবয়তি শঠস্তাপি কৃপয়া 
যথা মহ্যং প্রেমাম্বৃতমপি দদাত্যুজ্ছলমসৌ । 


৩৬ 
২. যথ] শ্ৰীগান্ধৰ্বৰ!-ভজন-বিধয়ে প্রেরয়তি মাং 
তথা গোঠে কাকা গিরিধরমিহ ত্বং ভজ মনঃ ॥৮| 
আঃ৮।  মনঃ (হে মন)! ত্বং (তুমি) ইহ গো 
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(এই ব্ৰজে ) গিরিধরং (গিরিধারীকে ) তথা কাক ( সেইরূপ 

দৈন্তোক্তির সহিত) ভজ (সেবা কর ), যথা (যাহাতে ) অসৌ. 
(তিনি) কপয় ( কপাপুবর্বক ) শঠন্ত অপি (শঠ হইলেও) 
মে (আমার ) দুষ্টত্বং (দুষ্টস্বভাব) দবয়তি (দূর করিয়া দেন) 
যথা (যাহাতে ) মাং (আমাকে ) উজ্জলং প্রেমীমৃতম্‌ অগি | 


( উঙ্জল প্রেমীমৃতও ) দদাতি (প্রদান করেন ), যথা (যাহাতে 
মাং (আমাকে ) শ্রীগান্ধবর্ণীভজন-বিধয়ে ( প্রীরাধিকার সেবা: 
বিধানে ) প্রেরয়তি (আদেশ করেন ব! প্রেরণা দেন )। 

সাধুসন দ্বারা শক্তিসঞ্চার-ক্রমে জীবের ছুষ্টতা দূর হয় এব 
সর্বার্থ দিদ্ধ হয়। তদ্রুপ সাধুসঙ্গ ও সহজে লভ্য হয় না, অত এব_ 

্লৌকার্থ £_হে মন! তুমি ব্রমণ্ডলে দৈন্য-কাকুতিঃ 
সহিত শ্রীগিরিধরকে সেইরূপ ভজন! কর, যাহাতে তিনি কৃগ 
করিয়! শঠ যে আমি, আমার ছুষ্টতা দূর করেন, উজ্জল প্রেম: 
মৃতও আমাকে দেন এবং গ্রীগান্ধবর্ধার ভজনলীভের জন 
আমাকে প্রেরণ! দান করেন ॥ ৮ ॥ 

১। দৈন্ঠ-কীকুতি, “আমি অত্যন্ত নিরাশ্রিত ও দীন'- 
এই ভাঁব-সমন্বিত নি্ষপট ভক্তি। তৎপ্রণালী বিষয়ে শীরূপ- 
“্বুন্দীবনে বিহরতোরিহ কেলিকুঞ্জে মন্তদ্ধিপ-প্রবর-কৌতু্ক 


বিভ্রমেণ | সন্দর্শন্থ যুবয়োর্বদনার বিন বিধেহি ময়ি দেং 
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ছপাং প্রসীদ ॥ ১ ॥ হা দেবি, কাকুভর-গদগদয়াদ্ বাচা যাচে 
নিপত্য ভুবি দণ্ডবদুত্তটাতিঃ। অস্য প্রসাদমবুধস্য জনস্য 
নথ গান্ধধিবকে নিজগণে গণনাং বিধেহি ॥ ২॥ শ্যামে রমারমণ- 
মুন্দরভাবরিষ্ঠ-সৌন্দর্ধ্য-মোহিত-সমস্ত-জগজ্জনস্য । শ্যামন্ত 
বামভুজবদ্ধতমুং কদাহং ত্বামিন্দিরা-বিরলরূপভরাং ভজামি ॥ ৩ ॥ 
বং প্রচ্ছদেন মুদ্িরচ্ছবিনা পিধায় মঞ্জীরমুক্তচরণাঞ্চ বিধায় 
দেবি। কুঞ্জে ব্রজেন্দ্রতনয়েন বিরাজমানে নক্তং কদা প্র 
দিতামভিসারয়িস্ে ॥৪ ॥ কুপ্তে প্রস্থন-ফল-কল্িত-কেলিতল্পে 
সংবিষ্টয়োর্মধুর-নর্শ্মবিলাসভাজোঃ । লোকত্রয়াভরণয়োশ্চরণা দু 
জানি সন্বাহয়িস্ততি কদা যুবায়োর্জনোহয়ম্‌ ৷ ৫ ॥ হু-কুণ্তরোধসি 
বিলীস-পরিশ্রমেণ স্বেদাস্ব চুম্বিবদনাস্থবরুহশ্রিয় বাম্‌। 
বৃন্দাবনেশ্বরি কদা তরুমূলভাজৌ সম্বীজয়ামি চমরীচয়চামরেণ ॥১॥ 
জীনাং নিকুঞ্জ-কুহরে ভবতীং মুকুন্দে চিত্রৈব স্ুচিতবতী রুচিরা- 
ক্ষিণাহম্‌। ভুগ্রাং ক্রবং ন রচয়েতি মুবারুষাং ত্বামগ্রে ব্রজে্্- 
তনয়ন্ত কদ! নু নেত্বে। ৭॥ বাগযুদ্ব-কেলিকুতুকে ব্রজরাজ- 
সুনুং জিত্বোন্মাদামধিকদর্প-বিকাসি-জল্লাম্‌। ফুল্লাভিরালিভিরন্প- 
মুদীর্ষ্যমাণন্তোত্রাং কদা হু ভবতীমবলোকদ্ধিষ্বে ! ৮॥ যঃ 
কৌহপি সুষ্ঠু বুষভান্থকুমারিকায়াঃ সংশ্রীর্থনাষ্টকমিদং পঠতি 
প্রপন্নঃ | সাঁগ্রেছসা সহ সমেত্য ধৃত-প্রমোদা তত্র প্রসাদ- 
লহরীমুররীকরোতি” ॥৯॥ 

অর্থাং__হে দেবি! শ্রীবৃন্বাবনে কেলিকুঞ্জে মদমত্ত মাতঙ্গের 
স্কায় কৌতুকী হইয়া তোমরা! দুইজনে নিত্যবিহার করিতেছ, 


নি 
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অতএব অনুগ্রহপূর্বাক আমার প্রতি প্রসন্না হহয়া তোমাদিগের 
উভয়ের ব্দনারবিন্দযুগল একবার দর্শন করাও ॥ হা দেবি! 
হা গান্ধবিবকে ! আমি অতিশয় মৃঢ, এক্ষণে ভূমিতে দণ্ডের 
ন্যায় নিপতিত হইয়া অতিশয় কাকুম্বরে ও গদগদ বাক্যে 
তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি প্রদন্ন হইয়া 
তোমার নিজ-পরিচয় মধ্যে আমাকে গণনা, কর ॥ হে শ্রীমতী 
রাঁধিকে ! যিনি লক্ষ্মীনারায়ণ-মূ্তির সৌন্দর্য্য অপেক্ষাও সমধিক 
সৌন্দর্য্যদ্বারা ব্রিভূদন বিমোহিত করেন, সেই শ্ঠামন্ুন্দর 
শ্রীকৃষ্ণের বামভাগে ত্বদীয় বামহস্তাগ্রিষ্ট হইয়া লক্ষ্মী অপেক্ষাও 
সমধিক রূপবতী তুমি বিরাজ করিতেছ, এরূপ যুগল মূর্তি, আমি 
কবে ভজন! করিব॥ হে দেবি! আমি তোমার সখী হইয়া 
নবীন মেঘের ন্যায় নীলাম্বরে শ্রীঅঙ্গ আচ্ছাদন ও চরণ যুগল 
নৃপুরশৃন্ত এইরূপ অভিসারিকার সমুচিত বেশভূষা করাইয়া 
অতিশয় হৃষ্টচিত্তা তোমাকে রাত্রিযোগে নিকুপ্জে বিরীজিত 
শ্রীকৃষ্ণ সমীপে কবে অভিসার করাইব ॥ হে দেবি! ত্রিভুবনের 
ভূষণ স্বরূপ তোমরা নিকুঞ্জে নানাবিধ কুম্থুম রচিত শয্যায় শয়ান 
হইয় মধুর নর্ম্ম-বিলাস করিবে, আমি তোমাদের উভয়ের চরণ 
সেবা করিব, এমত সময় আমীর কবে হইবে ? হে বুন্দাবনেশ্বরি! 
স্মরবিলান পরিশ্রমহেতু তোমাদিগের বদনাথুজ ঘর্ম্মজলে আদ” 
হইলে শ্রান্তিদূর করিবার নিমিত্ত ত্বদীয় কুণ্ডের তীরবর্তাঁ 
তরুমূলে উপবেশন করিবে, আমি এ অবস্থায় তোমাদিগকে 
কবে চামর দ্বারা ব্যজন করিব? হে রুচিরাক্ষি! তুমি নিকুর্জের 
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কান এক অলক্ষিত স্থানে লুক্কায়িত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহ। কোন 
প্রকারে জানিতে পারিয়। তোমার নিকট গমন করিলে তখন 
সন্দিহান হইয়া আমাকে অনুযোগ করিলে (আমি বলিয়া- 
দিয়াছি বলিয়া), ‘আমি বলিনাই চিজ্রাসখী বলিয়া দিয়াছে, 
অত এব আমার উপর ভ্রকুটী ও বৃথাকোপ করিও না'_-এই 
প্রকার বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ সমীপে তোমাকে কবে অনুনয় বিনয় 
করিব, এমন দিন আমার কবে হইবে? তুমি যখন বাগুদ্ধে 
আীকৃষ্ণকে পরাভব করিয়া সহর্ষচিত্তে দর্পবশতঃ সমধিক 
বাগ জাল বিস্তার করিতেছ, তখন তোমার সখীগণ আনন্দিত 
হইয়া ‘রাধার জয়, রাধার জয়’, এই প্রকার বাক্যে তোমার স্তব 
করিতেছে, এইরূপ অবস্থাপন্ন তোমাকে আমি কবে অবলোকন 
করিব। যে কোন ব্যক্তি বৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধিকার এই 
সম্প্রার্থনাষ্টক শ্রদ্ধা-সহকারে পাঠ করেন, সেই শ্রীরাধিক! 
শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহার নিকট আগমন করিয়া অচিরাৎ তাহার 
প্রতি প্রসন্ন হন ॥ 

২। শঠ যে আমি, আমার ছুষ্টতা,_শাঠ্যই বদ্ধজীবের 
ুষ্টতা; শুদ্ধজীব সহজে সরল । জীবকে অবিদ্যা আশ্রয় করিবা- 
মাত্র জীব শঠ, দাস্তিক, প্রতিষ্ঠাপ্রিয়, কপটী ও অসচ্ছেষ্টাময় 
হইয়। ভগবত্তত্ব হইতে স্থদূরবর্ত্তা হয় । সেই জীব যদি আপনাকে 
তৃণাপেক্ষা হীন জ্ঞান, অন্য সকলকে যথাযোগ্য সম্মান 'করিবার 
বুদ্ধিসংযুক্ত হয় এবং হরিনাম আশ্রয় করে, তবেই তাঁহার 
কৃষ্ণকূপা ও তৎসহ সাধুকৃপা লাভ হয়। 
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৩। উজ্জ্লপ্রেমামৃত,_উজ্জগ__শূঙগ্গার রস, “মধুর রস' 
তাহার নামাস্তর। শ্রীরপ-- 

“মুখ্যরসেযু পুরা যঃ সংক্ষেপেণোদিতোহতিরহস্তত্বাৎ। 
পুথগেব ভক্তিরসরাঁট স বিস্তরেণোচ্যতে মধুরঃ॥ বক্ষ্যমাণৈ- 
বিভাবাছৈঃ স্বাগত মধুর! রতিঃ। নীতা ভক্তিরসঃ প্রোক্তে| 
মধুরাখ্যো মনীষিভিঃ॥ অর্থাং_শ্রীরূপ-মুখ্য রসসকলের 
মধ্যে যাহা পূর্বে অতি রহস্ত হেতু সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে, 
ভক্তিরসরাঁজ সেই রসই মধুর রস। মধুর! রতি বিভাবাদি 
দ্বারা স্বত্ব হইয়া থাকে । যাহার বিষয় বলা হইবে 
মনীষিগণ সেই ভক্তিরসকেই মধুরা রতি কহেন। যেরূপ 
দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যে রতি স্থায়িভাব, বিভাব, অন্তুভাব, 
সাত্বিক ও ব্যভিচারিরপ আর চারিটী ভাব-সংযুক্ত হইয়া 
তাহা রসতা লাভ করে, মধুর রসও তদ্রপ, মধুর রসে কৃষ্ণ ও 
কৃষ্ণবল্লভা আলম্বন। তাঁহাদের গুণসমূহ উদ্দীপন | লীলাকালে 
কৃষ্ণবল্লভাঁদিগেরও এবং সময়ে সময়ে শ্রীকৃষ্ণেরও অষ্টসাত্বিফ ভাব 
ও তেত্রিশটা ব্যভিচারী ভাব উদিত হইয়া রসসযুদ্রকে স্ফীত 
করে। - সাধনভক্তির ভাবত'-সাঁভসময়ে স্থায়িভীব ঘটে। 
বিভাব ও অন্নুভাবাঁদির সংযোগে রসতার প্রাপ্তিকালে প্রেমভক্তি 
হয়। ইহাঁকেই ভক্তিরস বলিয়াছেন । শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা! 
ও ব্রজমণ্ডলে গোঁপিকাদিগের সহিত সমস্ত লীলাই এই রসের 
উদাহরণ । এই রস ধাহার ভাগ্যে লভ্য হয়, তিনি গোগীদিগের 


অনুগত হইয়া পূর্ব্বোক্তমত কাকুপ্রীর্থনী করিতে করিতে যখন 
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শ্রীরাধার কূপ! লাভ করিবেন, তখনই হলাদিনীরশ্মি তাহার 
হৃদয়ে প্রবেশ করত এ রস উদয় করাইবেন ; নচেৎ আর কোন 
ক্রমেই এ রদোঁদয় হইতে পারে নাঁ। 


৪। ্রীগীদ্ধরর্বা-ভজন,__অণুচৈতন্য জীব স্বীয় ক্ষুদ্রানন্দে 
কিছু পরিমাণে ত্রহ্মানন্দ বা অস্মানন্দ লাভ করেন। কিন্ত, 
হলাদিনী-শক্তির কৃপা লাভ ন! করিলে পরানন্দাধিকার প্রাপ্ত 
হন ন!। তল্লাভের প্রণালী এই”_পরম দৈন্য-সহকারে জীবের 
যখন দৈন্য-কাঁকুতি ত্ৰজভাবকে লক্ষ্য করিয়া বা ব্রজবাসীর 
ভীঁবদর্শনে লোভ-প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তখন গ্রীমতীর সখীবৃন্দের 
মধ্যে বা সখীদিগের সহচরী মঞ্জরীবৃন্দের মধ্যে কাহারও পদ 
আশয় করত সেবা করিতে করিতে যত যোগ্যতা-বৃদ্ধি হয়, 
ততই সেবা-অধিকার জন্মে । সখীর কৃপাক্রমে গ্রীমতীর কৃপা 
হয়। কৃপা যত বৃদ্ধি পায়, হলাদিনী-শক্তি ততদূর তাহার 
হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া ক্রমশঃ শীপ্রীরাধাকৃ-ষ্ণর যথাযোগ্য 
নিরন্তর চিদানন্দময়ী সেবা লাভ করায়। এস্থানে সাধকের 
যে পর্য্যন্ত পুরুষত্ববোধ থাকে, সে পর্যন্ত এই সেবার অধিকার 
জন্মে না। পুরুষদেহ বা জড়ীয় স্রীদেহের সহিত ইহাতে কোন 
সম্বন্ধ নাই। কেবল শুদ্ধজীবের অণুচৈতম্যের স্্ী-্ষভাব হয় 
মাত্র। দৈহিক সত্রী-পুরুষ সম্বন্ধ আনিতে গেলে সম্পূর্ণ ভ্ৰষ্ট হয় ৮ 


ব্ৰজভূমি চিন্তামণি, চিদানন্দ-রত্বখনি, 
যথা নিত্য রসের বিলাস ৷ 
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‘জীবে দিব গুঢ় ধন, চিন্তি’ কৃষ্ণ বৃন্দাবন, 
জড়ে আনি’ করিল প্রকাশ ॥ 
কৃষ্ণ মোর দয়ার সাগর । 

তুমি মন, ত্ৰজধাম, ভ্রমি’ ভরমি' অবিরাম, 
ডাক কৃষ্ণে হইয়া কাতর ॥ 

অবিদ্যা-বিলীসবশে, ছিলে তুমি জড়রসে, 
দুষ্টতা হৃদয়ে পাইল স্থান ॥ 

হৈলে তুমি শঠরাঁজ, ভুলিলে আপন কাজ, 
হৃদয়ে বরিলে অভিমান ॥ 

এবে উপদেশ গুন, গাইয়া যুগল-গুণ, 
গোষ্ঠে গোষ্ঠে করহ রোদন । 

দয়া করি’ গিরিধর, শুনিয়া কাকুতি্বর, 
তবে দোষ করিবে শোধন ॥ 

উজ্জল-রসের প্রীতি, আীরাধাভজন-নীতি, 
অনায়াসে দিবেন আমায়। 

রূপ-রঘুনীথ মোরে, কৃপা করি’ অতঃপরে, 


এই তত্ব গোপনে শিখায় ॥ 





মদীণান|থত্বে ব্রজ্গবিপিনচন্দ্রং ব্রজবনেশ্বরীং 
মন্নাথত্বে তদতুলসখীত্বে তু ললিতাম.। 

বিশাখাং শিক্ষালী-বিতরণ-গুরুত্বে প্রিয়সরো- 
গিরীন্দ্রো তৎপ্রেক্ষা-ললিতরতিদত্থে স্মর মনঃ ॥৯॥ 
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ভাং-৯। মনঃ (হে মন)! [তুমি] ব্রজবিপিনচন্দ্রং 
(শ্রীরন্দাীবনচন্দ্রকে) মদীশানাথত্থে (আমার ঈশ্বরীর প্রাণনাথ- 
রূপে) তাং ব্রঞ্জবনেশ্বরীং (সেই শ্রীরন্দাবনেশ্বরীকে ) মন্নাথত্থে 
(নিজ ঈশ্বরীরূপে ), ললিতাং তু (শ্রীললিতাকে) তদতুল-সখীতে 
(প্রীরাধার অতুলনীয়া সথীরূপে ), বিশাখাং (শ্রীবিশাখাকে ) 
শিক্ষালী-বিতরণ-গুরুত্বে (সকল শিক্ষাপ্রদানের গুরুরূপে ), 
[এবং] প্রিয়সরো-গিরীন্দ্রো (প্রিয় সরোবর শ্রীরাধাকুণ্ড ও 
গিরিরাজ গোবদ্দনকে) তৎপ্রেক্ষা-ললিতর তিদহে (শ্রীরাধাকৃষ্ণের 
দর্শন ও প্রেমক্রীড়ায় রতিদায়করূপে ) স্মর (স্মরণ কর )। 
ভজনবিষয়ে পরস্পর সম্বন্ধ বলিতেছেন, 

শ্লোকার্থ £হে মন! তুমি ত্রজবিপিন-চন্দ্রকে আমার 
অধীশ্বরী প্রীরাধিকার প্রাণনাথ বলিয়া, ব্রজেশ্বরী শ্রীরাধিকাকে 
মদীয় অধীশ্বরী বলিয়া, শ্রীললিতা সখীকে ত্রজ্জবনেশ্বরীর অতুল- 
সখী বলিয়া, শ্রীমতী বিশীখাকে শিক্ষাগুরু বলিয়া এবং ক্রীরাধা- 
কুণ্ড ও শ্রীগোবদ্ধনকে ততপ্রেক্ষা-ললিতরতিদ বলিয়! নিরম্তর 
স্মরণ কর ॥৯॥ 

১। ব্রজবিপিনচজ্,_ আীরূপং-_প্নবজলধর-বর্ণং চম্পকো- 
ভাঁসিকর্ণণ বিকমিত-নলিনাস্তং বিক্ফুরন্সন্দহাস্তম্‌ ৷ কনকরুচি- 
ছুকুলং চারুর্বহাবচুলং কমপি নিখিলসারং নৌমি গোপী কুমারম্‌॥ 
মুখজিতশরদিন্দুঃ কেলিলাবণ্যসিন্ধুঃ করবিনিহিতকন্দুঃ বল্লবী- 
প্রাণবন্ধুঃ। বপুরুপস্থতরেণুঃ কক্ষনিক্ষিপ্তবেণুর্বচন-বশগধেমুঃ 
পাতু মাং নন্দসুনুঃ ॥” অর্থাৎ-নবীন মেঘের স্যাঁয় যাহার 


রর [ শিক্ষামৃত-নির্ধাস: 


বর্ণ, চম্পককুম্থমে যাহার কর্ণযুগল সুশোভিত, বিকশিত পদ্বোর 


ন্যায় মন্দ মন্দ হাস্থাযুক্ত যাহার বদনমণ্ডল, সুবর্ণ কান্তির স্ায় 


যাহার শোভা, সুন্দরময়ুরপুচ্ছে যাহার চূড়া স্থশোভিত এবং 
যিনি ত্রিজগতের সার বস্তু, ঈদৃশ কোন গোপীকুমারকে আমি 


স্তব করি॥: শরৎকালীন চন্দ্র অপেক্ষাও খাহার মুখমণ্ডল 
সুশোভিত, যিনি কেলিসমুচিত লাঁবণ্যের সিন্ধু, যাহার হস্তে 


ক্রীড়াকন্দুক সুশোভিত যিনি ব্রজরমণীগণের প্রাণবন্ধু, গাভীর 


খুরোথিত ধূলিদ্বারা যাহার কলেবর সুশোভিত, ধাহার কক্ষ- 
দেশে বেণু বিরাজিত, ধেনুগণ যাহার বাক্যের বশব্তাঁ এবন্বিধ 
সেই নন্দ-নন্দন আমাকে রক্ষা করুন ॥ 

“বিরচয় ময়ি দণ্ড, দীনবন্ধো দয়ান্ব। গতিরিহ ন ভবত্তঃ 
কাঁচিদন্থা মমাস্তি। নিপতহ শতকোটী-নিৰ্ভরং বা. নবান্ত- 
স্তদপি কিল পয়োদঃ স্বঁয়তে চাতকেন ৷৷ প্রাচীনানাং ভজনম- 
তুলং দুক্ধরং শৃ্ধতো মে নৈরাশ্যেন জগতি হৃদয়ং ভক্তিলেশী- 
লসম্ত। বিশ্বদ্রীচিমঘহর তবাক্যকারুণ্যবীচিমাশাবিন্দুক্ষিত- 
মিদমুৈত্যন্তরে হস্ত শৈত্যম্‌ ৷” অর্থাৎ__হে দীনবন্ধো | মেঘগণ 
চাতকের উপর অভিনব বারিবর্ষণ করুক বা বজ্র নিঃক্ষেপ 
করুক, উপায়ান্তর নাই বলিয়! উহার! যেমন মেঘের স্তব 
করিতে ক্ষান্ত হয় না, সেইরূপ তুমি আমার প্রতি দয়াই কর বা 


দণ্ডই কর, এ সংসারে তুমি ভিন্ন আমার আর অন্ত উপায়" 
নাই ॥ হে অঘহর! শুক, অস্থরীষ প্রভৃতি প্রাচীন মহাত্মা 


দিগের দুর ভজন-সাধন শ্রবণ করিয়া নৈরাশ্যবশতঃ ভক্তিশৃগ্ত : 
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আমার হৃদয় অনুতপ্ত হইতেছে, কিন্তু ব্রহ্মাদি পামর পর্য্যস্ত- 
গামিনী ত্বদীয় কুপালহরী দৃষ্ট করিয়া আশাবিন্দু-সিক্তহৃদয় 
আবার শীতল হইতেছে ॥ 

ব্রজেশ্বরীকে মদীশ্বরী,_আীদীস-গোস্বামিকৃত বিলাপ- 
কুন্ুমাঞ্জলি_-“অত্যুৎকটেন নিতরাং বিরহানলেন দন্দহামানহৃদয়া 
কিল কাঁপিদাসী। হ! স্বামিনি ক্ষণমিহ প্রণয়েন গাঢমাক্রন্দ-. 
নেন বিধুরা বিলপামি পগ্ৈঃ॥ দেবি ছুঃখকুল-সাগরোদরে 
দুয়মানমতিদুর্গতং জনম্‌। ত্বং কৃপাপ্রবলনৌকয়ান্ূতং প্রাঁপয় 
স্বপদ-পক্কজালয়ম্‌।।৮ অর্থাংহে স্বামিনি! শীরাধিকে ! 
আমি আপনার দাসী, কিন্তু অতিশয় উৎকট বিরহানল আমার 
হৃদয়কে সাতিশয় দগ্ধ করিতেছে এবং আমি অত্যন্ত রোদন 
বশতঃ কাতর হইয়াছি; সুতরাং উপায়শন্য হইয়া কতিপয় 
পদত্যের দ্বারা গোবদ্ধনের একদেশে বিলাপ করিতেছি। হে 
ক্রীড়াকারিণি ! শ্রীরাঁধিকে ! আমি নিখিল ছুঃখ-সাগরে অতিশয় 
উত্তপ্ত এবং অত্যন্ত ছুর্দণাপন্ন হইয়াছি ; অতএব তুমি আমাকে 
স্বীয় কপারূপ প্রবল নৌকা দ্বারা অপুর্ব নিজ পাদপঙ্কদ 
লাভ করাও ।। 
৩ অতুলসবী-ললিতা,_শ্রীরপ,_“রাধামুকুন্দ-পাঁদসম্ভব- 
ঘৰ্ম্মবিন্দুনিশ্মঞ্ুনোপকরণী-কৃতদেহলক্ষাম্‌ ৷ উত্তঙ্গ-সৌহ্বদ- 
বিশেষবশাং প্রগল্ভাং দেবীং গুণৈ; সুললিতাং ললিতাঁং 
নমামি ॥১।। রাকাম্ুধাকিরণমণ্ডলকান্তি-দণ্ডি-বক্ত শ্রিয়ং চকিত- 
চারু-চমূরুনেত্রাম্‌। রাঁধাপ্রসাধনবিধান-কলা প্রসিদ্ধাং দেবীং গুণৈঃ 


৪৬ [ শিক্ষামৃত নির্যা, 


সুললিতাং লপিতাং নমানি ॥২॥ লাস্তোললসদুঞ্জগ-শত্ৰুপতত্ব 
চিত্র-পট্টাংশুকীভরণ-কঞ্চুলিকাঞ্চিতাঙগীম্‌। . গোরোচনা-রুচি,। 


বিগহণ-গৌরিমাণং দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতা! 
নমামি | ৩॥ ধূর্তে ব্রজেনদ্রতনয়ে তনু সুষ্ঠু বাম্যং মা দক্ষিণ 
ভব কলঙ্কিনি লাঘবায়। রাধে গিরং শৃণু হিতামিতি শিক্ষয়ন্তী! 
দেবীং গুণৈঃ স্থুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৪॥ রাধামতি 
ব্রপতেঃ কৃতমাত্মজেন কুটং মনাঁগপি বিলোক্য বিলো- 
হিতাক্ষীম্। বাগভঙ্গিভিস্তমচিরেণ বিলজ্জয়ন্তীং দেবীং গুণৈ! 
সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৫ ॥ বাৎসল্যবৃন্দবসতিং পশুপাল- 
রাজ্যাঃ সধ্যানুশিক্ষণকলাস্থ গুরুং সখীনাম্‌। রাধাঁবলাবরজ- 
জীবিতনিধিবশেষাং দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমাগি 


॥ ৬॥ যাং কামপি ব্রজকুলে বৃষভানুজায়াঃ প্রেক্ষ্য স্বণক্ষ-পদবী- 


মমুরুদ্ধামানাম্‌ । সম্ভস্তদিষ্ট-ঘটনেন কৃতার্থয়ন্তীং দেবীং গুণৈ 
সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৭॥ রাধাব্রজেন্দ্র ম্বত-সঙ্গমরঙ্গচর্যযাং 
বর্ধ্যাং বিনিশ্চিতবতীমখিলোৎসবেভ্যঃ | তাং গোকুলপ্রিয়সখী- 


নিকুরন্বমুখ্যাং দেবীং গুণৈঃ স্থললিতাং ললিতাং নমামি ॥ ৮।%. 


অর্থাৎ-শ্রীরাধামাধবের চরণ-সন্ভুত ঘর্ম্মবিন্দুর অপনয়নরূপ 


উপকারে যাহার শরীর নিযুক্ত এবং অত্যুন্নত সৌহৃপ্ত-রসে যিনি 
অবশ, সেই সৌন্দ্য্য-গান্তীর্য্যাদি মিশ্রগুণে মনোহারিশী 
অপ্রগল্ভা ললিতা দেবীকে নমস্কার করি ॥ ১ যাহার 
মুখশোভা পুর্চন্দ্-মগ্ডলের কান্তিকেও তিরফ্কৃত করিতেছে, া 
চাকত মগের নেত্রতুল্য যাহার নয়নদয় অতি চঞ্চল এবং. 


চে 
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ই জীরাধিকাঁর বেশরচনা-ব্যাপারে যিনি লব্ধ প্রতিষ্ঠা, সেই অশেষ 
স্রীজনেচিত গুণরাশিযুক্ত' দলিত! দেবীকে নমস্কার করি ॥ ২॥ 
উদ্ধত নৃত্যে অতিশয় উল্লসিত ময়ূরের বিচিত্রবর্ণপিচ্ছের ম্যায় 
প্টবন্দ্রের আবরণ এবং কুচপট্রের (কঁচুলীর ) দ্বার! যাহার 
শরীর অতি ভূষিত এবং স্বকীয় গৌরবর্ণদ্বারা যিনি গোরোচনীর 
রুচিকেও বিগহিত করিতেছেন, সেই অসীম গুণবতী ললিতা 

 দেবিকে নমস্কার করি ॥ ৩॥ হে কলঙ্কিনি! রাধিকে! তুমি 
অতিধুর্ত ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রতি ওদার্য্য প্রকাশ করিও না, সর্ব্ব- 
তোভাবে প্রতিকুলতাই প্রকাশ কর এবং আমার হিতকর বাক্য 
শ্রবণ কর, এমন প্রকারে যিনি শ্ীরাধিকাকে শিক্ষাদান 
করিতেছেন, সেই সমূহ গুণান্বিত। ললিত! ললিতাদেবীকে নমস্কার 
করি ॥৪॥ শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অল্পমাত্রও চাতুরীপর 
বাক্য-বিন্যাস শ্রবণ করিয়। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যিনি “তুমি অতি 
সত্যবাদী, সরল ও বিশুদ্ধ-প্রণয়ী” ইত্যাদি বাগৃভক্গিদ্বারা 
শীকৃষ্ণকে লজ্জিত করিতেছেন, সেই সকল গুণনিলয়। ললিত! 
দেবীকে নমস্কার করি ॥ ৫॥ যিনি পশুপাল-রাজমহিষীর অর্থাৎ 
যশোদাদেবীর বাৎসল্যরসের বসতিস্থান এবং সমূহ সখীদিগের 
সখ্যশিক্ষ। বিষরের গুরু এবং রাধিকা ও বলদেবের অবরজ 
(কনিষ্ঠ) অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যাহার জীবনস্বরূপ, সেই নিখিল 
গুণসিদ্ধু ললিতা আমার নমস্ত হউন ॥৬॥ বৃদ্দীবন-ভবনে : 

যে কোন যুবতিকে দেখিয়া, বৃষভানুনন্দিনী রাধার স্বপক্ষ 
জ্ঞানে তৎক্ষণীৎ এ যুবতীর অভিলধিত কার্ধ্যের ঘটনাদ্বারা ষিনি 
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কৃতাৰ্থ করিতেছেন সেই গুণশ্রাম-সম্পন্ন। ললিত! দেবীবে 
প্রণাম করি ॥৭॥ রাধামাধবের সম্মেলনে যে বিনোদন-ক্রিয়া- 
তদ্বিযয়ে যাহার অত্যন্ত স্পৃহা, সেই গোকুলের প্রিয়সখিদিগে 
প্রধানতম! ও সকল গুণশ্রয়া ললিতা দেবীকে প্রণাম করি 
৪1 শিক্ষাগুরু বিশীখা,_“বিশীখোরসি যা বিষ্ণোরস্তাং 
বিষ্ু্জলাত্মনি। নিত্যং নিমজ্জতি গ্রীত্যা তাং সৌরীং যমুনা! 
স্তমঃ।৮ “বিশাখা যমুনবপুরিতি বিচারের যমুনাস্তত্যা তৎস্তৃততি 
রিতি বিদ্যাভূষণঃ। অর্থাং__বিঞ্ু জলন্বরূপা যে বিশাখা 
বক্ষে গ্রীতিসহকারে নিত্য নিমজ্জিত হন, সেই স্ূর্ধ্যকন্থ 
যমুনার স্তব করি। বিশাখাকে যমুনাবপু বিচাঁরে যমুনা- 
স্তুতিতে বিশাখার স্তুতি হয়, ইহ! বিদ্যাভুষণপাদ বলিয়াছেন। 
শ্রীরপ_(স্তবমালা) “ভ্রাতুরস্তকস্ত পত্তনেহভিপ্নত্তিহারিণী 
প্রেক্ষয়াতিপাপিনোহপি পাপলিস্কৃতারিণী। নীর-মাবুরীভি- 
রপ্যশেষচিত্তবদ্ধিনী, মাং পুনাতুসবর্বদীরবিন্দ-বন্ধু-নন্দিনী ॥ ১॥. 
হারি-বারি-ধারয়াহভিমপ্ডিতোরুখাপুবা, পুণ্তরীকমণ্ডলো ছদগুজা- 
লিতাগ্বা। ন্নান-কাঁম-পামরোগ্র-পাঁপ-সম্পদদ্ধিনী, মাং পুনাতু 
সবর্বাদারবিন্ব-বন্ধুনন্দিনী ॥ ২॥ শীকরাভিমৃষ্ট-জন্ত-দুর্বিবপাক- 
মদ্দিনী, নন্দনন্দনান্তরঙ্গ-ভক্তিপূরবদ্ধিনী। তীরসঙ্গমাভিলাধি- 
মঙগলান্ুবন্ধিনী, মাং পুনাতু সবর্বদারবিন্দ-বন্ধু-নন্দিনী ॥ ৩। 
দ্বীপ-চক্রবাল-জুষ্-সপ্তসিন্ধ-ভেদিনী, . শ্রীমুকুন্দনিস্মিতোরু- 
দিব্যকেলি-বেদিনী। কান্ত-কন্দলীভিরিক্দ্রনীলবৃন্দনিন্দিনী, মাং 
পুনাতু সৰ্ব্বদারবিন্দ-বন্ধু-নন্দিনী ॥ ৪॥ মাথুরেণ মণ্ডলেন 
' | 
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চারুণাভিমণ্ডিতা, প্রেমনদ্ব-বৈষ্বাধ্ববর্ধনায় পণ্ডিতা । উর্দ্মি- 
ই দোধিলাস-পপ্পনাভপাদবন্দিনী, মাং পুনাতু সৰ্ব্বদারবিন্দ-বন্ধু- 
নন্দিনী ৷ ৫ ॥ রম্যতীর-রস্তুমাণ-গোকদশ্বভূবিতা, দিব্যগন্ধভাক- 
দশ্ব-পুষ্পরাজিরষিত!।  নন্দনুন্থ-ভক্তসজ্ঘসঙ্গমাভিবন্দিনী, মাং 
পুনাতু সর্ববদারবিন্দবন্থুনন্দিনী ॥ ৬॥ ফুল্লপক্ষ-মল্লিকাক্ষ-হংস- 
লক্ষ-কুজিতা, ভক্তিবিদ্ধ-দেবসিদ্ধকিন্নরালিপুক্গিতা। ভীরগন্ধ- 
বাহগন্ধজন্মবন্ধরদ্ধিনী, মাং পুনাতু সব্ধ্বদারবিন্দবন্ধু-নন্দিনী ॥৭॥ 
৷ চিদ্দিলাসবারিপূরভূ-ভূবিঃস্বরূপিনী, কীত্িভাপি ছুর্দদৌরুপাপ- 
মৰ্ম্ম তাপনী। বল্পবেক্দ্রনন্দনাঙ্গরাগভঙ্গগন্ধিনী, মাং পুনাতু 
 অবর্বদাীর বিন্দবন্ধুনন্দিনী 1৮।৮ অর্থাং_যিনি নিজভ্রাত। 
যমরাজের নগরের গমন নিবারণ করেন ও দর্শনমাত্রেই 
 পাপীদিগকে. পাপসিস্কু হইতে পরিত্রাণ করেন এবং স্বকীয় 
জলমাধূর্য্যদ্বারা অশেষজনের চিন্তহারিনী, সেই পথের বন্ধু 
স্বর্য্যদেবের কন্যা আমাকে সব্বদা পবিত্র করুন | ১॥ মনো- 
হারিণী বারিধারা দ্বারা যিনি ইন্দ্রের বৃহৎ খাণ্ডবকানন 
মণ্ডিত করিয়াছেন এবং যাহার ধবলবর্ণ পদ্ধশ্রেণীতে খঞ্জনারি 
পক্ষীগণ পরমন্তুখে নৃত্যন্থখ অনুভব করিতেছে এবং কৃতন্নানের 
কি কথা, স্থানাভিলাবী ব্যক্তিদিগেরও পাপরাশিকে ক্ষীণ 
করেন, সেই অরবিন্দ-বন্ধু-নন্দিনী যমুনাদেবী আমাকে সর্বদা 
পবিত্র করুন ॥২॥ যিনি অন্ুকণ-্পৃষ্ট প্রানিদিগের সমূহ 
ছুর্মফল বিনাশ করেন এবং নন্দস্থৃত শ্রীকৃষ্ণের অস্তরঙ্গ 
ভক্তিপ্রবাহকে বদ্ধিত করেন এবং তীর সঙ্গাভিলাবী জনগণের 
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মঙ্গলকারিণী, সেই রবিন্ৃত৷ যমুনাদেবী আমাকে সর্ব 
পবিত্র করুন ॥৩॥ যিনি সপ্তদ্বীপ বেষ্টিত সপ্তসমুদ্রের ভে; 
'কারিণী অর্থাৎ সপ্তসাগর-সঙ্গতা এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রকটিত উতর 
কেলিসমূহ যিনি সম্যক্রূপে পরিজ্ঞাত, এবং স্বকীয় কান্তি 
পটলদার! ইন্দ্রনীলমণির কান্তিকেও তিরস্কৃত করিতেছেন, মেই 
'আদিত্যতনয়া৷ যমুনাদেবী আমাকে পবিত্র করুন ॥ ৪॥ মনোহঃ 
মথুরামণ্ডল দ্বারা যিনি মণ্ডিতা ও প্রেমগরায়ণ বৈষ্বজনগণে। 
যিনি রাগমার্গের বৃদ্ধিকারিনী এবং স্বীয় তরঙ্গমাপারূপ বাহদ্বার 
শ্রীকৃষ্ণের চরণ-বন্দনতৎপরা, সেই ভান্ু?্ছিতা যমুনাদেব 
আমাকে পবিত্র করুন ॥৫॥ অতিরমণীয় উভয়তীরস্থ হব 
ধ্ৰনিকারি-গোবৎসগণ-দ্বারা যাহার শোভা বৃদ্ধি পাইতেছে 
এবং কদম্ব পুপপশ্রেণীর মনোহর গন্ধে যিনি অতিশয় আমোদিত 
এবং নন্দনন্দনের ভক্তগণের সম্মেলনে যাহার অনন্দের উল্লাদ 
হইয়া থাকে, সেই দিবাকরনন্দিনী যমুনাদেবী আমাকে পবিত্র 
করুন॥ ৬॥ আনন্দিত মল্লিকাক্ষ অর্থাৎ মলিনচঞ্চুচরণ হংঃ 
বিশেষের মনোহর কলরবে যিনি প্রতিশব্দিত, এবং দেব, সি 
কিন্নরগণও হরিভক্তিতে মোহিত-চিত্ত হইয়া যাহার পুণ্ধ 
করেন, এবং স্বকীয় তীরের সমীরণ দ্বারা যিনি জনগণের জন্ম. 
বন্ধন বিমোচন করেন, সেই ভাক্করনন্দিনী যমুনাদেবী আমাৰে 
পবিত্র করুন॥ ৭॥ চিদ্বিলাদ অর্থাৎ ্রহ্মবিষ্ঠ, তদ্ধশ বারি" 
প্রবাইদ্ারা যিনি ভূ-ভুবিংস্বরাখ্য লোকব্রয়কে ব্যাপ্ত করিয়াছেন। 
কীপ্ডিতা অর্থাৎ উচ্চারিত হইয়াও মদমত্ত ব্যক্তির মহান্‌ পাগ. 
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রাশির মন্মচ্ছেদকারিণী এবং 'জলক্রীড়া বশতঃ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ- 
গলিত কুন্ধুমাদি অন্ুলেপনদ্বারা যিনি সৌরভবতী হইয়াছেন, 
সেই স্ূর্য্যকন্যা যমুনাদেবী আমাকে পবিত্র করুন ॥৮ ॥ 

৫। প্রিরসরঃ শ্রীরাধাকুণ্ড,_তদ্‌ যথ! “বিলাপকুন্থমাঞ্জলৌঃ 
হে শ্রীসরোবর ! সদা হরি সা মদীশ! প্রেষ্ঠেন সার্ঘমিহ 
খেলতি কামরদৈঃ | তঞ্চেং প্ৰিয়াং প্রিয়মতীব তয়োরিভীমাং 
ছা দশয়াগ্ত কৃপয়া! মম জীবিতং তাম্‌॥” অর্থাং__“হে রাধাকুণ্ড ! 
তোমার তীরে সর্বদা মদীশ্বরী সেই রাধিকা! বিবিধ কামরঙ্গে 
প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সহিত খেলা করেন, তুমি সেই শ্রীরাধাকৃষ্ণের 
প্রিয় হইতেও প্রিয়, অতএব তুমি কৃপাপূর্বক এই আমার 
জীবন স্বরূপ শ্রীরাধিকাকে দর্শন করাও ॥” তত্র শ্রীবিশাখাং 
প্রতি_-ক্ষিণমপি তব সঙ্গং ন ত্যজেদেব দেবি ত্বমসি সমবয়- 
স্বাননন্মভূমি্যদস্তাঃ। ইতি স্ুমুখি বিশাখে দ্শয়িত্বা মদীশাং 
মম বিরহ-হতায়াঃ প্রাণরক্ষাং কুরুদ॥” অর্থাং_হে স্ুমুখি 
বিশাখে !  মদীশ্বরী শ্রীরাধিকা তোমার সমবয়স্ক প্রযুক্ত তুমি 
ইহার কৌতুকাস্পদ হইয়াছ, অতএব ইনি ক্ষণকালও তোমার 
সঙ্গ পরিত্যাগ করেন না, আমিও বিরহ কাতরা, সুতরাং 
ইহীকে দর্শন করাইয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর ॥ 

৬। গ্সিরীব্র, _শ্রীগোবদ্ধন পর্ব্বত। শ্রীগোবদ্ধন-বাঁস- 
প্রার্থনায় শ্রীদাস গোস্বামী_-“গিরিব্প হরিদাস-শ্রেণী-বর্ষোতি- 
নামীমৃতমিদমুদদিতং গ্রীরাধিকাবক্ত-চক্্রাৎ। ব্রজনব-তিলকত্ধে- 
কমপ্ত-বেদৈঃ স্ছুটং মে নিজনিকটনিবাসং দেহি গোবদ্ধন ত্বম্‌ ৯ 
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অর্থাং_-হে গিরিরাজ ! যখন শ্রীরাধিকার মুখচন্দ্র হইতে “হস্তায়- 


মদ্রিরবল। হরিদাসবর্য্যঃ” অর্থাং_-'হে অবলাগণ! এই পর্বত 
হরিদাস সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই ভাগবতীয় পঞ্ে তোমার 


এই নামরূপ অমৃত প্রকাশ পাইয়াছে, তখন তুমি বেদাদি সকল 
শাগ্রকর্তৃক ব্রজের নূতন তিলকম্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ, 


অতএব আমার এই প্রার্থনা যে, তুমি আমাকে নিজ নিকটে 


নিবাস প্রদান কর॥' আ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীগোবদ্ধনের দর্শনে 


কেবলা! ভক্তির উদয় হয়। শ্রীকৃষ্ণের চিল্লীলার যে সমস্ত: 
স্থান, সেই দকলই রতিপ্রদ, অতএব সর্ব্বদ! স্মরণীয় ॥ ৯॥ 


ভ্ৰজবন-সুধাকর, ত্ৰজবনের ঈশ্বর, 
ব্রজেশ্বরী আমার ঈশ্বরী। 
জলিত। তাহার সখী, তুল্য তাঁর নাহি লিখি, 


বিশাখা শিক্ষিকা-পদ ধরি ॥ 
এইভাবে ভাঁব, ওরে মন। 
রাধাকুণ্-নরোবর, __ গোবৰ্ধন-গিরীশ্বর, 
রতিপ্রদতত্ব তদীক্ষণ ॥ 
ব্ৰজে গোগীদেহ ধরি’, মপ্তরী আশ্রয় করি,’ 
প্রাপ্ত সেবা কর সম্পাদন। 
মঞ্জরীর কৃপা হ'বে, - সখীর চরণ পাঁ'বে,, 
সখী দেখাইবে নিত্যধন ॥ র 
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প্রহরে প্রহরে আর, দণ্ডে দণ্ডে সেবাসার, 
করিয়া য্গলধনে ডাক । 
সকল অনর্থ যা'বে, চিদ্িল'সরস পাবে, 


ভক্তিবিনোদের কথ! রাখ ॥ 

রতিং গৌরীলীলে অপি তপতি সৌন্দর্য্যকিরণৈঃ 
এচী-লম্্মী-সত্যাঃ পরিভবতি সৌভাগ্য বলনৈঠ । 
বশীকারৈশ্চন্দ্রীবলী মুখ-নবীনব্রজনতীঃ 
ক্ষিপত্যারাদ্‌ ঘা তাং হুরিদয়িত-রাঁধাং ভজ মনঃ ॥১০॥ 

অঃ১০। মনঃ (হে মন)! যাঁ (যিনি) সৌন্দর্য্য 

কিরণৈঃ (সৌন্দর্যয-কিরণছারা) রতিং (রতিদেবীকে) গৌরীলীলে 
অপি [ এবং] (গৌরীদেবী ও লীলাশক্তিকে ) তপতি ( সন্তপ্ত 
করেন), সৌভাগ্যবলনৈঃ "(সৌভাগ্যের অর্থাৎ প্রিয়ত্বের 
প্রকাশে বা গৰ্ব্বে ) শচী-লক্দ্রী-সত্যাঃ (ইন্দ্রাণী, লক্ষ্মী ও সত্য- 
ভামাকে ) পরিভবতি (পরাভূত করেন),বশীকারৈঃ বেশীকরণের 
দ্বারা) চন্দ্রাবলীমুখনবীনত্রজসতীঃ (চন্দ্রাবলী প্রমুখ তরুণী 
ব্রজললনাকে ) আরাৎ (দূরে) ক্ষিপাত (নিক্ষেপ করেন ) 
তাং (সেই ) হরিদয়িতরাধাং ( শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী শ্ৰীরাধাকে ) ভজ 
(ভজন কর )॥ স্বরূপশক্তিকে আশ্রয় না করিলে কোনক্রমেই 
শক্তিমত্তত্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রয় লাভ হয় না। অতএব, 





শ্োকাৰ্থ _হে মন! তুমি একমাত্র শ্রীমতী আদি 
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ভজন কর; যেহেতু তিনি রতি, গৌরী ও লীলাকে স্বীয় 
সৌন্দর্যের দ্বারা সন্তাপিত করিয়াছেন; শচী, লক্ষ্মী ও 
সত্যতামাকে সৌভাগাচালনার দ্বার পরাভূত করিয়াছেন: 
এবং চন্দ্রাীবলী প্রভৃতি নবীন ব্রজসতীদিগকে কৃষ্ণবশীকার 
শক্তিদ্বারা দূরে ক্ষেপণ করিয়াছেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত 
প্রিয়তম! সহচরী ॥১০॥ 

আীরপ--“অথ বৃন্দাবনেশ্্ধ্যাঃ কার্ত্যন্তে প্রবরা গুণাঁঃ। 
মধুরেয়ং নববয়াশ্চলাপাঙ্গোজ্জলম্মিতা ॥ চারু-সৌভাগ্য-রেখাঢ্যা 
গন্ধোন্মাদিতমাধবা। সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা রম্যবাক্‌ ॥র্ম্মপপ্ডিতা। 
বিনীত! করুণাপূর্ণা বিদগ্ধা পাটবান্বিতা। লজ্জাশীলা স্ুমর্য্যাদ! 
ধৈর্যা-গাতীরধ্যশালিনী ॥ অ্ুবিলাসা মহাভীবপরমোৎকর্ষতব্বিণী। 
গোরুল-প্রেম-বসতির্জগচ্ছে নীলসদ্যশাঃ॥ গ্রবর্বপিত-গুরুত্সেহা 
সবীপ্রণয়িতাবশা। কৃষ্ণপ্রিয়াবলীমুখ্যা সন্ততাশ্রবকেশবা ॥ 
বহুনা কিং গুণাস্তস্তাঃ সংখ্যাতীতা হরেরিব ॥” অর্থাৎ এখন 
বন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকীর প্রধান প্রধান গুণসকল কীর্তন করা 
যাইতেছে--মধুরা, নবীনবয়সযুক্তা, চঞ্চলনেত্রা, উজ্জল- 
হাস্তযুক্তা, হুন্বর-সৌভাগ্য-রেখা-যুক্তা, সৌগন্ধে কৃষ্ণোন্মাদিনী, 
সঙ্গীত প্রসারজ্ঞা, রমণীয়-বাগ. বিশিষ্টা, নর্ম্ম গুণে পণ্ডিতা, বিনীতা, 
করুণাপূর্ণা, চত্রা, পাটবান্বিতা, লজ্জাশীলা, সুমরধ্যাদা) 


ধৈর্যাযুক্তা, গান্তীর্্যময়ী, স্থবিলাসযুক্তা, পরমোৎকর্ষে মহাভাব-: 
ময়ী (তৃষণযুক্তা ), গোকুলপ্রেমের বসতির আশ্রয়, জগৎশ্রেণীর 


মধ্যে উদ্দীপ্ত যশোধুক্তা, গুরুলোকে অপিত-গুরু-স্সহবতী 
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সখীদিগের প্রণয়বশযুক্তা, কৃষ্ণপ্রিয়া রমণীদিগের মধ্যে মুখ্যা, 
সৰ্ব্বদা কেশবকে স্বীয় অধীন কারিণী। 
পুনশ্চ,_“মহাঁভাবস্বরূপেয়ং গুণৈরতিব্রীয়সী। গোপালোত্তর 
তাঁপন্তাং যা গান্ধর্কেতি বিশ্রুতা ॥” অর্থাং_তিনি মহাভাব- 
স্বরূপা, তাহার তুল্য গুণ আর কোন গোপিকারই নাই । গোপা- 
লোত্তরতাপনীতে তিনি গান্ধবর্ব| বলিয়া! বিশ্রুত! (বিখ্যাতা)। 

(বাধা ইতি ) খক্‌-পরিশিষ্টে চ--“রাধয়া মাধবো দেবো 
মাধবেনৈব রাধিকা” ইতি। অতস্তদীয়মাহাত্মাং পাদ্মে দেবস্ধি- 
ণোদিতম্‌_ যথা £ “যথা রাধা প্রিয়া বিষ্বোস্তস্তাঃ কুণডং প্রিয়ং 
তথা। সব্ধবগোপীষু সৈবৈকা বিষ্োরত্যন্তবল্লভা ৷ হলাদিনী 
যা মহাশক্তিঃ সবর্বশক্তিবরীয়পী। তৎসারভাবরূপেয়মিতি 
তন্ধে প্রতিষ্ঠিত ॥” অর্থাং__রাধার সহিত মাধব ও মাধবের 
সহিত রাধা । পান্নেও রাধা যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া, রাধা- 
কুণ্ডও তদ্রপ প্রিয়স্থান; সমস্ত গোপীবর্গের মধ্যে রাধাই ' 
কৃষ্ণের অত্যন্ত বল্লভা। 

- তথা- শ্রীরপকত-চাটুপুষ্পাগ্ুলি:,_“নবগোরোচনাগৌরীং 
প্রবরেন্দীবরাম্বরাম্‌। মণিস্তবক-বিদ্যোতিবেণীব্যালাঙ্গনাফণাম্‌ ॥১॥ 
উপমানঘটামানপ্রহারিসুখমণ্ডলাম্‌ ৷ নবেন্দুনিন্দিভালোগ্ৎকভূরী- 
তিলক শ্রিয়ম্‌।॥২॥ ভ্রজিতানঙ্গকো দ্ডাং লৌলনীলালকাবলিম্‌।- 
কজ্জলো জ্জলতা-রাঁজচ্চকোরীচারুলোচনাম্‌॥ ৩ ॥ তিলপুষ্পাভ- 
নাঁসাগ্রবিরাজদ্বরমৌক্তিকাস্।  অধরোদ্ধতবন্ধ.কাঁং কুন্দালী- 
বন্ধুরদ্বিজাম্‌ ॥ ৪ ॥ সরতুন্বর্ণরাজীব-কণ্রিকাঁকৃতকর্ণিকাম্‌।, কুরী- 


মা! 
|: 
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বিন্দুচিবুকাং রদ্ট্রেবয়কোজ্জলাম্‌ ॥ ৫ ॥ দিব্যাঙ্গদ-পরিধ্,. 
লসছু্গঘুালিকামূ। বলারিরদ্রবলয়কলালদ্বিকলা বিকামূ ॥ ৬; 
রড্বাদুরিয়কোল্লাসি-বরাহুলিকরাম্বজাম্‌ ।  মনোহর-মহাহার- 
বিহারিকুচকুট্‌মলাম্‌ ॥৭৷ রোমালিডুজগীমূদ্ধরত্নাভতরলাঞ্চি তাম্‌।। 
বলিত্রয়ীলতাবদ্ধক্ষীণভদ্ষুরমধ্যম।ম্‌॥৮॥ মণিসারসনাধারবিক্ষা্-. 
শ্রোণিরোধসমূ। হেমরন্তমদারভ্ত-স্তম্তনোরুযুগাকৃতিম্‌ ॥ ৯।. 
জান্ুহ্যাতি-জিতকুরলগী তরত্বসমুদগকাম্‌ । শরনীরজনীরা্য- 
মঞ্জীরবিরণংপদাম্‌ ১০ ॥ রাকেন্দুকোটিসৌন্দর্ধাটজব্রপাদনখ, 
ছ্যতিম্। অষ্টাভিঃ সান্বিকৈর্ভবৈরাকুলীকৃতবিগ্রহাম্‌ ॥ ১১। 
মুুন্দা্গকৃতাপাঙ্গামনঙ্গোক্মিতরজ্িতাম্‌। ত্বামারন্ধপ্রিয়ানন্দাং 
বন্দে বৃন্দাবনেশ্বরি ॥ ১২॥  অয়ি প্রো্যন্ম হাভাবমাঁধুরী-, 
ব্হ্বলাস্তরে। অশেষনায়িকাবস্থা-প্রা কট্যাদুতচেষ্টিতে ॥ ১5॥ 
র্বমাধুয্যবিস্থোলী নির্ন্থিতপদানুজে। ইন্দিরামৃগ্যলৌন্দর্ধ্-: 
স্কুরদজ্বি নখাঞ্চলে ॥১৪ ॥ গোকুলেন্দুমুখীবৃন্দ সীমন্তোত্তংসমগ্ররি। 
ললিতাদি-সথীবৃজীবাতু-স্মিতকোরকে ॥ ১৫ ॥ চটুলাপাঙ্গ- 
মাধুর্য্যবিন্দুম্মাদিত-মাধবে। তাতপাদযশঃস্তোমকৈরবানন্দ- ' 
চক্দ্রিকে ॥ ১৬ ॥ অপারকরুণাপূরপুরিতান্তর্মনোহ্দে । প্রসীদান্মিন্‌: 
জনে দেবি নিজদাস্তম্পৃহাজুষি ৷ ১৭ কচিত তং চাটুপটুনাতেন 
গোষঠেব্রনুন্থনা। প্রার্থামানচলাপাঙ্গপ্রসাদাদ্দ ক্ষ্যসে ময়া ৷ ১৮, 
বাং সাধু মাধবীপুট্পৈর্মাধবেন কলাবিদ৷ ৷ প্রসাধ্যমানাং স্বিগ্নন্তাং ৷ 
বীজয়িয্যাম্যহং কদা ॥.১৯॥ কেলিবিঅংসিনো বক্রকেণবৃন্দপ্ ; 
মন্দরি। সংস্কারায় কদা দেবি জনমেতং নিদেক্ষ্যনি ২ 
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কদা বিস্বোচি তান্বলং ময়! তব মুখাগবজে। অর্প্যমাণং ব্রজাধীশ- 
সুন্ুরাচ্ছিছ্য ভোক্ষ্যতে ॥ ১১ ॥ ব্রজরাদকুমারবল্প ভাকুল-সীমন্তমণি 
প্রসীদ মে। পরিবারগণস্য তে যথা, পদবী মে ন দবীয়সী 
ভবেৎ ॥ ২২॥ করুণাং মূহুরর্থয়ে পরং তব বুন্দাবনচক্রবন্তিনি | 
অপি কেশিরিপোর্যয়া ভবেৎ, সটুপ্রার্থনভাজনং জন: ॥ ২৩॥ 
ইমং বৃন্দাবনেশ্বধ্যা জনো যঃ পঠতি স্তবম্‌ । চাটুপুষ্পাঞ্জলিং 
নাম স স্তাদস্যাঃ কৃপাস্পদম্‌ ॥ ২৪।৮ অর্থাং__হে বৃন্দাবনেখরি | 
আমি তোমাকে বন্দনা করি, তুমি অভিনব _গোরোচনার গ্তায় 
গৌরাঙ্গী, সুন্দর নীলপন্ের স্তায় তোমার বসন, তোমার লম্বিত 
বেণীর উপরিস্থ মণিরত্ব খচিত কবরীবন্ধ যেন ফণাযুক্ত ভূজঙ্গিনী 
বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ১॥ তোমার মুখমণ্ডলচন্দ্র পদ্ম প্রভৃতি 
যাবতীয় উপমান পদার্থের গবর্ব খর্ব করে, নবোদিত ইন্ুকলার 
স্তায় তোমার ললাট ক্তুরি তিলকে সুশোভিত ॥ ২॥ তোমার 
আধুগল দ্বারা অনঙ্গের শরাঁসন তিরস্কৃত হইয়াছে, তুমি চঞ্চল 
নীলবর্ণ কুটিপকুন্তলে সুশোভিত, কজ্জলে-স্থশোভিত তীয় নয়ন 
যুগল চকোরীমিথুন বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ৩॥ তিলকুন্থুমের 
মত নানাগ্রে উৎকৃষ্ট মুক্তা স্থশোভিত, বন্ধক পুষ্পের হ্যায় তোমার 
অধর ও কুন্দাবলীর ম্যায় দন্তরাজি সুশোভিত ॥ 8 ॥ রত্ুজড়িত 
স্ব্ণপন্মের কণিকার তোমার কর্ণতূষণ, তোমার চিবুক কন্তুরী- 
বিন্দুতে স্থশোভিত এবং তুমি রত্বময় কঠহারে অলঙ্কৃত ॥ ₹॥ 
তোমার যৃণাঙ্স্বরূপ ভুজঘয় সুন্দর অঙ্গদভূষণে ভূষিত, এবং 
অণিবদ্ধ সুমধুর ব্বনিবিশিষ্ট ইন্দরনীল-সনিময় বলয় দ্বারা 
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সুশোভিত ॥ ৬ ॥ তোমার করপদ্বস্থ অঙ্গুলি সকল রাদুরী় 
দ্বারা সুশোভিত, তোমার স্তনযুগল মনোহর মহাহারে 
বিভূষিত॥ ৭॥ তোমার হৃদয়ে বিরাজিত হার মধ্যস্থিত, 
মণিকে রোমাবলীরূপ ভূজঙিন,র মস্তকস্থিত রত্ন বলিয়া বোধ, 
হইতেছে, তোমার অতিশয় ক্ষীণ ও কুচভরে ভঙ্গুর মধ্যস্থান, 
ত্রিবলিরপ লতাদ্বারা যেন বেষ্টিত হইয়াছে ॥ ৮ ॥ তোমার; 
বিশাল কটিতটে মণিময় কিন্কিণী সুশোভিত, তোমার উরুযুগন 
স্বর্ণ কদলীর মদগর্কা খবর্ব করিতেছে ॥ ৯॥ তোমার সুন্দর 
জানুযুগলের শোভীয় গীতবর্ণ রত্রময় সমুদ্গকের (কৌটার) 
শোভা তিরস্কৃত হইতেছে, সুন্দর ও শব্দায়মান নৃপুরযুক্ত ত্বদীয় 
পদযুগল শরংকালীন প্রফুল্ল পদ্মদ্বারা নীরাজিত ॥ ১০ ॥ তোমার 
পাদপন্নস্থ.নখছ্যুতি দ্বারা কোটি ২ পূর্ণ শশধরের সৌন্দর্য্য 
অপহৃত হইয়াছে, স্তত্ত-স্বেদাদি অষ্ট সাত্বিকভাবে কৃষ্ণা 
অপা্ সঞ্চালন করিয়া! তোমার অনজ-তরঙ্গ উচ্ছলিত হয় এবং 
তদনন্তর শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া অপার আনন্দ উপভোগ 
কর, অতএব হে বুন্দাবনেশ্বরি ! এবন্বিধ গুণশীলিনী তোমাকে, 
আমি বন্দনা করি ॥ ১১-১২ ॥ অয়ি শ্রীমতী ! সমুদিত মহাভাৰ 

মাধুরী দ্বারা তোমার অন্তঃকরণ বিবশ হইয়াছে, তোমাতে 

অশেষ প্রকার নায়িকার লক্ষণ থাকায় ত্বদীয় ভাব ভঙ্গী সকলের 
আশ্চর্য্যকারিণী ॥ ১৩॥ সমস্ত নায়িকাগত মাধুর্য 
তোমার পাদপঘ্মের নির্্ছন করিতেছে, লক্ষ্মীর প্রার্নীয় 
সৌন্দৰ্য্য তোমার পাদপদ্ননখপ্রান্তে বিরাজিত ॥ ১৪। ছু 
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 গোকুলবাসিনী সমস্ত ব্রজরমনীর ণিরোভুবণ কুম্মমঞ্জরী স্বরূপ, 
খৃদীয় মন্দ মন্দ হাম্য-কলিক। ললিতাদি সখীবৃন্দের জীবনৌষধ 
স্বরূপ ॥ ১৫॥ তুমি চঞ্চল অপাঙ্গরূশ মাধুরধ্য-বিনদুদ্বার! 
-শ্রীকৃষ্ণকে উন্মাদিত কর, তুমি নিজ শিতা বৃষ চাহুর কীন্তিকলাপ- 
রূপ কুসুমের আনন্দদায়িনী চন্দ্রিকা-ম্বরীশ॥১৬॥ তোমার 
অন্তঃকরণরূশ মহাহ্‌দ অপার করুণ!প্রবাহে পরিপূর্ণ হে 
দেবি! তোমার দাঁসহ্বাভিলাবী এই জনের প্রতি প্রসন্ন! 
হও॥১৭॥ হে দেবি! তোমার মানান্তে চাটুবচন-পটু 
ব্রজেন্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ তোমার সহিত মিলন প্রার্থনা করিলে তুমি 
চঞ্চল অপাঙ্গ দ্বার! দৃষ্টিপাত করিয়া প্রসন্না হইতেছ, এই প্রকার 
তোমার ভাব আমি কবে দেখিতে পাইব ? ১৮॥ পিল্পকার্ষ্যে 
নিপুণ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক সুন্দর মাধবী কুনুমদ্বারাঁ তুমি অলঙ্কৃত 
ইইতেছ এবং তৎকর-স্পর্শে সাত্বিক ভাবের উদয় হেতু তোমার 
কলেবর ঘম্মাক্ত হইলে আমি তালবৃস্ত দ্বারা তোমার এই: 
শ্রীজঙ্গে কবে ব্যজন করিব ॥ ১৯॥ হে দেবি! হে সুন্দরি! 
কুষঃনহ বিহারান্তে ত্বদীয় কুটিল কেশপাশ আলুলায়িত হইলে 
তাহা পুনবর্বার সংস্কার করিবার জন্য এই জনকে; কবে আদেশ 
করিবে? ২০॥ হে বিস্বোষি! আমি তোমার মুখাজে তাম্বল 
মরণ করিব, শ্রীকৃষ্ণ তোমার মুখ হইতে কাড়িয়া লইয়া উহা 
ভক্ষণ করিবেন, তোমা দিগের উভয়ের এই প্রকার ভাব আমি 
কবে দর্শন করিব? ২১ ৷ হে শ্রীমতী! ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের 
যাবতীয় প্রেয়নীগণের শিরোভূষণ, অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন 
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হও এবং যাহাতে অচিরাৎ তোমার পরিবারগণের মধ্যে গণি 
হইতে পারি সেইরূপ অনুকম্প। কর ॥ ২২॥ হে বৃন্দাবন-চক্র। 
তিনি ! আমি পুনঃ পুনঃ তোমার করুণা প্রার্থনা করিতেছি 
আমার প্রতি এইরূপ কর যে, আমি তোমার সখী হইব, তু 
মানিনী হইলে তোমার সখী বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ আমার নি, 
আসিফ তোমার সহিত মিলনের জন্য কত চাট্বাক্য বলিঝে: 
তৎপরে আমি তাহার হস্তধারণ করিয়া তোমার নিকট রা 
যাইব ॥২৩॥ বুন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকার 'চাটুপুষ্পাঞ্জলি'-নাময, 
এই স্তৰ যিনি শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করেন, তিনি অচিরকাঃ, 
মধ্যে সেই শ্রীরাধিকার কৃপাপাত্র হয়েন ॥ ২৪ ॥ । 
এই প্রকার স্তোত্রাদিদ্বারা ও সেবা-পরিচর্য্যাদ্বার! শ্র ্রীরাধাঃ, 
ভজনা কর। শ্রীদাস গোস্বামী এতদূর বলিয়াছেন, লনা 
কমলন্য নখাঞ্চনস্ত সৌন্দর্যযবিন্দুমপি নাহ্তি লব্মীশে। রঃ 
তং বিধাস্তসি ন চেন্মম নেত্রদানং কিং জীবিতেন মম চা 
ৰাগ্সিদেন॥ আশাভরৈরমৃতদিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ কালো ময়া্ি 
গমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি। ত্বঞ্চেং কৃপাং ময়ি বিধাস্যসি al 
কিং মে প্রানৈত্ৰজেন চ বরোরু বকারিণাপি ৷” অর্থাৎ! 
প্রাণেশ্বরি! লক্ষ্মীদেবীও যাহার পাদপদ্বোর নখাঁঞচে| 
-সৌন্দর্যযবিন্দু লাভ করিতে সমর্থ। নহেন, মেই তুমি র্‌ 
আমাকে ত্বদীয় লীলাদি দর্শন-যোগ্য চক্ষুদান না কর, তাং 
এই ছুঃখরূপ দাবাগ্রিপ্রদ জীবনে ফল কি? হে বরোক 
সম্প্রতি আমি অমৃতসাগররূপ আশা সমূহে নিশ্চয় অতি কষ্ট 


রর --১*স গ্লোব 
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কাল যাপন করিলাম, তুমি যদি আমাকে কৃপা না কর, তবে 
এ প্রাণ বা ব্রজবাস অধিক কি শ্রীকৃষ্ণেও আমার প্রয়োজন 
নাই॥ জীবের মধ্যে যদি ব্রজভাবে রতি জন্মে, তবে গ্রীগুরুর' 
নিকট বিদিত স্বীয় সম্বন্ধ অবগত হইয়া, নিজ সেবা-সাধন-জন্য 
আদৌ সেই গুরুদেবের স্বরূপগত ভন ( অর্থাৎ গুরুরপা ) 
মপ্ররীর পদ আশ্রয় করিয়া ভজন-সাধন করিবেন। ভজন-সাধন 


করিতে করিতে মঞ্জরীর কৃপা হইলে (সেবকের দর্শনে গুরুরূপা) 
₹ সখীর নিকট সেবালাভ হয়। তাহার পরিচর্ষ্যা করিতে করিতে 
৷ তাহার কৃপা হইলে শ্রীরাধার সাক্ষাৎকার হয়। তাহার কৃপা 


হইলে যুগল-লীলায় সেবালাভ হয়। সমস্তই নিহ্কপট দৈন্য, 


লালসা ও একান্তত। হইতে সিদ্ধ হয়। 


ক একার FA নং 


সৌন্দর্য-কিরণমালা, জিনে রতি, গৌরী, লীঙ্গা, 
অনায়াসে স্বরূপবৈভবে । 
শচী, লক্ষ্মী, সত্যভামা, : যত ভাগ্যবতী রামাঃ 


সৌভাগ্যবলনে পরাভবে ॥ 
ভজ, মন, চরণ তাহার | 

চন্দ্রাবলী-মুখ যত, নবীনা নাগরী শত, 
বশীকারে করে তিরস্কার ॥ 

সে যে কৃষ্ণ-প্রাণেশ্বরী, কৃষ্ণ-প্রাণাহনাদকরা” 
হলাদিনী স্বরূপশক্তি সতী। 

তাহার চরণ ত্যাজি,’ যদি কৃষ্ণচন্দ্ৰ ভঞ্জি, 
কোটিযুগে কৃষ্ণগেছে গতি ॥ 


৬২ [ শিক্ষামৃত-নির্ধাঃ 


সখীকৃপা-ভেল। ধরি, প্রেমসিন্ধুমাঝে চরি” 
বুষভান্ুনন্দিনী-চরণে । 
কবে বা পড়িয়া রব, ঈশ্বরীর কৃপা পাব, 


গণিত হইব নিজজনে ॥ 
সমং গ্রীরূপেণ স্মর-বিবশ-রাধাগিরিভূতো- 
ব্রঁজে সাক্ষাৎনেবা-লভন-বিধয়ে তদ্গণযুজোঃ। 
তদিজ্যাখ্যাধ্য নশ্রবণনতি-পর্চামৃতষ্িদং 
ধ়নলীত্যা গোবদ্ধনমনুদিনং ত্বং ভজ মনঃ ॥ ১১ ॥ | 
অন্বয়-১১। মনঃ (হে মন)! ত্বং (তুমি) ত্রজে (বৃন্দাবন! 
॥  শ্রীরূপেণ সমং প্রৌরূপের সহিত) [ও] তদ্গণযুজোঃ (তবদীয় অর্থ! 
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উভয়ের গণসহিত) শ্মরবিবশরাধা-গিরিভৃো) 
€ মদনবিহবল শ্রীরাধাগিরিধারীর ) সাক্ষাৎসেবালভন-বিধা 
(সাক্ষাৎ সেবালাভের সাধনরূপে ) নীত্যা ( নির্দেশান্ুসারে 
ইদং (এই) তদিজ্যাখ্যাধ্যানশ্রবণনতিপঞ্চামুতং ( তাহা 
অর্চচন-কীর্তন-ধ্যান-শ্রবণ-প্রণামরূপ-পঞ্চামৃত ) ধয়ন্‌ (পা? 
করিয়া) অনুদ্দিনং (প্রত্যহ ) গোবদ্ধনং (শ্রীগোবদ্ধনের ) ভা 
(সেবা কর )। এখন গৃঢ়ভজনের সাধনীঙ্গসকল বজিতেছেন” 
শ্লৌকার্থ :_ হে মন! তুমি ব্ৰজে স্বগণ-সহিত স্মরবিলাঃ 
পরায়ণ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সাক্ষাৎ-সেবা লাঁভকরণার্থ শ্রীরগে 
সহিত সগণ_ শ্রীনন্বনন্দনের ইজ্যা, আখ্যা, ধ্যান, শ্রবণ 
নতি,_এই পঞ্চবিধ অমৃত যথানীতি পান করিতে করি: 
আীগোবদ্ধনকে ভজন! কর॥ 















অনঃশিক্ষা-১১শ শ্লোক ] ৬৩ 


১। স্বগগ-সহিত-_শ্ৰীদাম-সুবলাদি বেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণ এবং 
শ্রীললিতা-বিশাখাদি-বেষ্টিতা শ্রীরাধিকা। 
২। স্মর-বিলাস-পরায়ণ,__দাস্ত, সখ্য, বা 


ংসলা-রসাপেক্ষা 
শুঙ্গার-রসবিলাসকে অধিক প্রি 


য় জানিয়া তাহাতে অন্ুরক্ত | 

৩। ব্রজে সাক্ষাৎ-সেবা'লাভ,__সাধন-সময়ে যে সেবা, 
তাহা সাক্ষাৎ-সেবার অন্থসরণ। লিদ্ধি-সময়ে প্রথমে দূরবন্তি- 
“বা-লাভ হয়। ক্রমশঃ মঞ্জরীর অনুগত হইয়! দূরবন্তি-সেবা 
করিতে করিতে সখীদিগের নিকটবত্তি-সেবার প্রাপ্তি হয়; 
তাহা করিতে করিতে শ্রী্রীরাধাগোবন্দের সাক্ষাৎ-সেবালাভ 
ইয়। পেবা বহুবিধ! অৰ্থাৎ কুপ্ত-পরিফার, শয্যা-প্রস্তত, 
জলানয়ন, পর্ণ-প্রস্তুত, কপুরদান প্রভৃতি সেবা অনন্ত ৷ অনন্ত- 
সংখ্যক পরিচারিকা একটী একটী সেবা পাইয়া তাহাতে নিযুক্ত 
থাকেন। সাক্ষাংসেবা জীবের চিদ্দেহ অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ 
দৈহলাভ হইলে সম্ভব হয়। সাক্ষাং-সেবাকালে একমাত্র 
ন্ারসগত নিগৃঢভাব-জনিত অমিশ্র পরমানন্দ, যাহার ক্ষয় 
ই না ও যাহা নিত্য নৃতনবিষয়াবলম্বী বালয়া যাহাতে তৃপ্তি 


লাই, কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে বর্দনশীল অতুলানন্দ উথিত হয়, তাহাই 
খায়ে জাগরূক থাঁকে। তখন সেবানুখ ব্যতীত স্বার্থান্তর নাই 


বলিয়া ছুগ্খলেশ হৃদয়কে স্পর্শ করে না। মধুর-রসাশ্রিত 
বিপ্রলস্তাদি-ঘটনাক্রমে যে দুঃখ, তাহাও পরমানন্দের রূপান্তর 
মাত্র, জড়দেহের হঃখের ন্যায় নয়। 


৪। রূপের সহিত,_‘্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধ' ও 'প্রীউত্জল- 


৬৪ [ শিক্ষা ত-নিৰ্যাস 


নীলমণি’ নামক গ্রন্থাদিতে মধুর-রসাচার্ধ্য শ্রীরপ গোস্বামী 
যে নীতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহ! 'অবলম্বনপূর্র্বক | তদ্‌ যথা 
“দ্ধ! বিশেষতঃ 'গ্রীতিঃ ভ্রীমূর্তেরজ্বিসেবনে । জ্রীমন্ভীগবত।- 


ধাঁনামান্বাদে রূসিকৈঃ সহ॥ সজাতীয়াশয়ে সিদ্ধে সাধো । 
সঙ্গঃ স্বতো বরে। নাম-সংকীর্ত্তনং শ্রীমন্মথুরামণগ্ডলে স্থিতিঃ॥ | 


অঙ্গানাং পঞ্চকস্তাস্ত পূর্ব্বং বিলিখিতস্ত চ। নিিলজৈষ্ঠ্য- 
বোধায় পুনরপ্যত্র কীর্তনম্‌ ৷” অর্থাৎ-অন্ধাপূর্বক শীমুদ্ডির 
পরিচর্ধযাদি, রসিকজনের সহিত শ্রীমন্ভাগবতের অর্থাম্বাদন, 
হার অভিপ্রায় আত্মসদৃশ এবং যিনি আপন! হইতে শ্রেষ্ঠ ও 


নিগ্ক__এ প্রকার সাধুসন্গ, নামসন্ধীর্তন এবং মথুরা মণ্ডলে : 


অবস্থিতি। যদ্যপি শ্রীকৃষ্ণের চরণ সেবন প্রভৃতি পাঁচটা অঙ্গ 
পর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তথাপি অন্যান্য অঙ্গ হইতে এই 
কয়েকটার শ্রেষ্ঠতা জানাইবার জন্য এইস্থানে পুনবর্ধার কীন্তিত 
হইল। অথবা শ্রীরূপ নিজদিদ্ধান্তান্ুদারে যেরূপ ভজন: 
করিয়াছেন, তদ্রুপ । 

৫| ইজ্যা,_শ্রীমৃদ্তির অভ্বিটসৈবন অর্থাৎ অর্চন । শ্রীহরি- 
বাঁসর-সম্মান, মাল্য-তিলকাদি-ধারণ, চরণামুত-প্রসাঁদ-সেবনাদি 
ব্রত, তুলী-সেবা ইত্যাদি কয়েকটা অঙ্গ ইহার অন্তর্গত। 

৬। আখ্যা,_-ভক্তিশাস্্রপাঠ, ভক্তমণ্ডলীতে হরিকথা, 
গ্রীনাম ও লীলা-গুণাদি-কীর্তন। 

৭। ধ্যান,_স্মরণাস্তর্গত কার্য্য-বিশেষ । এস্থলে, স্মরণকেই 
ধ্যান বলিয়াছেন । যথা শ্রীজীব,_“স্মরণং মনসানুসন্ধানম্‌। অথ, 
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ক্রমসোপানরীত্যা স্ুখলভ্যং গুণপরিকরসেবালীলান্মরণদ্ণন্- 
সন্ধেরমূ। স্মরণং পঞ্চবিধম। যং-কিঞ্চিদনুসন্ধানং স্মরন; 
সর্ব্বতশ্চিত্তমাকুত্য সামান্তাকারেণ মনোধারণং ধারণা ; বিশেষতো 
রূপাঁদি-চিন্তনং ধ্যানম্‌ ; অমৃতধারাবদকিচ্ছিন্নং তৎ গ্রবানুস্মতি;; 

ধ্যেয়মাত্রক্ুরণঃ সমাধিরিতি ।” অর্থাং_-( ভক্তিসন্দর্ড ) স্মরণং 
মনসায়ুলন্ধান । অনন্তর পূ্বববৎ ক্রমসোদান নিয়মানুসারে 
সুখলভ্য গুণ, পরিকর, সেবা এবং লীলার স্মরণ ও অনুসন্ধান 
করিতে হইবে । এই স্মরণ পঞ্চবিধ, তন্মধ্যে যংকিঞ্চিং অনু- 

সন্ধানের নাম স্মরণ’, সব্ববিষয় হইতে চিত্ত আকর্ষণ পুর্ব 

সামান্তভাবে মনোনিবেশের নাম ধারণা", বিশেষরূপে - 
রূপাদি চিন্তার নাম ধ্যান” উক্ত ধ্যানই অমৃতধারা-তুল্য 

অবিচ্ছিন্নরূপে গ্রবন্তিত হইলে 'ক্রবানুম্মৃতি এবং যে-ধ্যানে 

কেবলমাত্র ধ্যেয়বস্তরই স্ফুত্তি হয়, তাহ! ‘সমাধি’ নামে নামে 

কথিত হয়। 

৮। শ্রাবণ, সাধুমুখে ভগবক্নামলীলাদ্রি-কীর্তন-শ্রাবণ। 
অপরাহে যে পুরাঁপ-শ্রবণাদি ব্যবস্থা, তাহা ইহার অন্তর্গত ৷ 

৯। নতি,_ শ্রীমুপ্তির নিকট বা ভগবল্লীলা-ম্মরণোদ্দীপক 
স্থানাদি দর্শনে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম-করণ। 

২০। শ্্রীগোবর্ধন-ভজন,_প্রীদাস-গোম্বামী এই কথাটি 
| আপনাকে লক্ষ্য করিয়া এবং সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন। 
রীদাস-গোন্বামীকে ভক্তজনহদয়াকাশচন্দ্র শ্রীমচ্চৈতন্যদেব 
শ্বীগোবদ্ধন-শিলা অর্পন করেন। যথা £“মহাসম্পদ্দারাদপি 


A 
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পতিতমুগ্ধত্য কপয়া, স্বরূপে যঃ স্থীয়ে কুজননপি মাং ন্যস্ত ৷ 
মুদিতঃ। উরোগ্ুপ্রাহারং প্রিয়মপি চ গোবদ্ধনশিলাং দদৌ 
মে গৌরাজে হৃদয় উদয়ন্‌ মাং মদয়তি ॥” অর্থাং__পতিত এবং 
কুৎসিত জন যে আমি, আমাকে যিনি কৃপা দ্বার! মহালম্পদ ৷ 
এবং কণত্রাদি হইতে উদ্ধার করত স্বীয় স্বরপের নিকট 
স্থাপন করিয়া প্রমোদিত হইয়াছিলেন এবং যিনি প্রিয়ত্বরূপে 
স্বীকার করিয়া আমার বক্ষস্থলে গুঞ্জাহার এবং আমাকে 
গৌবদ্নশিলা দান করিয়াছিলেন, সেই শ্ীগৌরাঙ্গ- আমার 
হৃদয়ে উদ্দিত হইয়া আমাকে হধিত করিতেছেন ॥ সেই 
গোবদ্বনগিলা সাক্ষাৎ ভগবত পদার্থ। তন্তজন অথবা 
জ্রীনাসগোম্বামী শ্রীগোবদ্ধনে বাস করেন, সে-স্থান ছাড়ি 
না,_এইরপ নিষ্ঠাও শ্রীগোবদ্ধন-ভজন । সাধারণ-পক্ষেও 
দুইটী অর্থ। একটী এই যে, নেবনীয় শ্রীবিগ্রহ বা প্রীগোবদ্ধন- 
শিলাতে পূর্ব্ৰোক্ত রীতিক্রমে পুজা! কর। অন্য অর্থ এই যে, 
গ্রীগোবদ্ধ'ন-নাম! লীলাস্থান এবং উপলক্ষণে সমস্ত ব্রজমণ্ডগে 
নিষ্ঠার সহিত ভগবদারাধন কর। ইহাতে শ্রীরূপোক্ত 
মথুরামণ্ডলবাঁসের যে প্রধান অঙ্গত্, তাহাই বাক্যান্তরে 
কথিত হইয়াছে। ্‌ 
১১। নীত্যা,_নীতি-শব্দে কেবল বিধিকে বুঝিতে হইবে 
না। যিনি বিধি-ভক্তির অধিকারী, তিনি বিধিক্রমে ভঞ্জন 
করিবেন যিনি রাগান্ুগ! ভক্তির অধিকারী, তিনি শ্রীরপ- 
প্রদর্শিত রাগনীতিকে অবলম্বন-পূর্বক ভজন করিবেন ॥ ১১॥ 
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৬৭ 
ত্রজের নিকুঞ্জ-বনে, রাধাকৃষ্ সখীসনে, 

লীলারসে নিত্য থাকে ভোর। 
সেই দৈনন্দিন লীলা, বহুভাগ্যে যে সেবিলা, 


তাহার ভাগ্যের বড় জোর ॥ 
মন, যদি চাহ সেই ধন। 


জ্রীরপের সঙ্গ লঃয়ে, তা'র অন্ুচরী হ'য়ে, 
কর তা'র নিদিষ্ট ভজন ॥ 

হৃদয়ে রাগের ভাবে, কালোচিত সেবা পা'বে, . 
সদা রসে রহিবে মজিয়া । 

বাহিরে সাধন-দেহ, - করিবে ভজন-গেহ, 
নিঃসক্গে ব। সাধুসঙ্গ লঞা॥ 

যুগলপূজন, ধ্যান, নতি, ক্রুতি, সঙ্ধীর্তন, 
পঞ্চামৃতে সেব গোবদ্ধনে। 

রূপ-রঘুনাথ-পায়, এ ভক্তিবিনোদ চায়, 


দৃঢমতি এরূপ ভজনে ॥ 





মনঃ শিক্ষাদৈকাদশকবরমে তম্মধুরয়া 
গিরা গায়ত্যুচ্চৈ সমধিগত-সর্ববার্থততি যঃ। 
সধুখ-্রীরূপান্ুগ ইহ ভবন গোকুলবনে 
জনো রাধা কৃষ্ণাতুল-ভজনরত্রং ন লভতে ॥ ১২ ॥ 
অন্থয়--১২। যঃ জনঃ (যে জন) সধুখ-শ্রীরূপানুগঃ 
' ভবন্‌ সগণ শ্রীরূপ প্রভুর অনুগত হইয়া) সমধিগতসর্ববার্থততি 
মস্ত অর্থসমূহের সম্যক বোধপুরববক) এতৎ (এই) মনঃশিক্ষা- 


৬৮ , শিক্ষামৃত-নির্ধাস 


দৈকাদশকবরং (মনের শিক্ষাপ্রদ উত্তম একাদণক ) মধুরয়। 
গিরা ( মধুর বাক্যে ) উচ্চৈ; গায়তি ( উচ্চ গান করে), 
সঃ ইহ গোকুলবনে (সে এই গোকুগবনে ) রাঁধাবীব হুণ- 
ভজনরদ্বং (ক্রীন্রীরাঁধাকৃফ্ণের অহ্গনীয় ভজনর়্ ) লভতে 
(প্রাপ্ত হয় )। ফলশভ্রুতি বলিভেহেন» 

্লোকার্থ £_যিনি সযুখ শ্রীরূপের অনুগ হইয়া গো কুল- 
বনে অতিশ্রে্ঠ এই ‘মনঃশিক্ষাদ-নামক একাদশ শ্লোক মধুর 
বাক্যে, উচ্ৈঃস্বরে অর্থ-সমূহের সম্যগ, জ্ঞান-সহকারে গান 
করেন, তিনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের অতুল ভজনরত্ব লাভ করেন ॥ ১২ ॥ 

১। জধুখ,__-সঙ্গাতীয়াশয়, নিগ্ধ ও. আপন! হইতে শ্রেষ্ট 
বৈষ্ণৱসঙ্গ বিশিষ্ট । ললিতাদি সখাগণ সবূথ হইয়াও যেরূপ 

' গ্ৰীরাধানুগা হইয়া থাকেন, ভদ্রপ ভাগবতোত্তমগণও বহু 
শিষ্যের গুরু হইয়াও শ্রীরপ গোস্বামীর অন্ুগ হন। ভদ্‌ যথা £ 

“যুখাধিপত্বেহপ্যৌচিত্যং দধান। ললিতাদয়ঃ | স্বেষ্টরাঁধাদি- 
ভাবস্ত লোঁভাৎ সখ্য-রুচি দধুঃ ৷” অর্থাৎ-ললিতাদি সখীগণ 
সুযোগ্য! যুথাধিপ । তাহার! নিজ ইষ্ট রাধাভাবের লোভে সখ্য 
রুচি ধারণ করিয়াছেন । 

২। শ্ত্ীরূপীনুগ,_শ্রীরপগোস্বামী শ্রীমন্মহী প্রভুর আদেশ- 
ক্ৰমে যে রসতত্ব শিক্ষা দিয়াছেন এবং তদন্ুলারে স্বয়ং যেরূপ 
ভজন করিয়াছেন, তদ্রেপ-করণকে পশ্রীরূপান্ুগ ভজন” বল! যায়। 

৩। গ্বোকুলবনে, ্রীমন্মথুরামণ্ুলের যে কোন নিভৃত 
স্থানে । শ্রীমন্মথুরা-মাহা ত্ময-কথনে শ্রীরূপ,__“মুক্তেগোবিন্দভক্তে- 
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॥ 


বিতরণচতুরং সচ্চনা নন্দধপং, যন্তাং বিদ্বে'তি-বিষ্ভাযুগলমুদয়তে 
তারকং পারকঞ্চ । কৃষ্ম্তোতপন্তিলীলা-খনিরথিল-জগল্টলিরদবস্ত 
সা তে, বৈকুণ্ঠাদ্‌ বা প্রতিষ্ঠা প্রথয়তু মুর! মঙ্গলানাংকলাপম্‌ 
1১। কোটান্দুম্পষ্ট-কান্তী রভস-যুত-ভরক্রেশযোধৈরযোধা।, মায়া- 
বিত্রাসিবাঁসা মুনিহ্ৃদয়মুষে! দিব্যলীলাঃ অ্রবন্তী। সাশীঃ কাখী- 
শমুখ্যামরপতিভিরলং প্রাধিতদ্বারকার্য্য! বৈকুণোদগীতকী স্তিদিশতু 
মধুপুরী প্রেমভক্তিশ্রিয়ং বঃ॥২॥ কীজং মুক্তিতরোয়নর্থপটলী- 

নিস্তারকং তাঁরকং, ধাম প্রেমরদস্ত বাঞ্চি তধুরামংপারকম্‌ । 
এতদ্যত্র নিবাসিনামুদয়তে চিচ্ছক্তিবৃত্বিদ্য়ত মথ্1তু বাসনানি 
মাথুরপুরী সা বঃ শ্রিয়ঞ্চ ক্রিয়াং ॥ ৩॥ অগ্যাবন্তি পতদ্‌ গ্রহং 
কুরু করে মায়ে শনৈবীজয়, ছত্রং কাঞ্চি গৃহাণ কাশি গুরতঃ 

পাদূযুগং ধারয়॥ নাযোধ্যে ভজ সন্্রমং স্ততিকথাং নোদগারয় 

দ্বারকে দেবীয়ং ভবতীধু হস্ত মথুরা দৃষ্িগ্রসাদং দধে॥ ৪ ॥” 

অর্থাৎ-শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্মে ভক্তিরূপ মুক্তিবিতরণে নিপুণ 

তারণকারী ও ভবসিন্কু পারকারী বিদ্যাদ্ধয় যাহাতে শোভিত 
এবং নিখিল জগন্সগুলের শিরোরত শ্রীকৃষ্ণের শৈশবাদি লীলার 
স্থানে, সেই বৈকুণ্ডেক্কমাহ! শ্রীমথুরাপুর তোমার কুশল 
সমূহ বিস্তৃত করুন ॥ ১॥ বাহার কান্তি কোটিসংখ্যক চন্দ্র 
হইতেও উৎকৃষ্ট এবং সাতিশয় বেগবান্‌ সংসারের অবিষ্যাদি 
পঞ্চব্লেশবূপ যোদ্ধাগণও যাঁহাকে পরাস্ত করিতে সক্ষম নহে, 
অর্থাৎ--যথায় বাস করিলে ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হওয়া যায় এবং 
যে পুরীর বাস মাহাত্ম্য মায়াবী দেবগণও ত্রাসযুক্ত হয়। এবং 
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শুক শৌনকাদি মুনিগণের চিত্তহারিণী কৃষ্ণলীলা যাহার নিত্য- : 
সিদ্ধ, এবং উপাসকদিগের কীমনীকে যিনি প্রস্থত করেন, এবং 
শিব প্রভৃতি দেবগণও যে নগরে প্রতিহারী-কার্ধয অভিল্গাব | 
করেন, এবং বরাহদেবও ধাহার কীন্তি গান করিয়াছেন, সেই | 
মথুরাপুরী তোমাদিগের প্রেমভক্তি প্রদান করুন॥ ২॥ যুক্তি- | 
বৃক্ষের বীজন্বরূপ ও অনর্থ পরম্পরাঁর নিস্তারকারী, এবং সমূহ 
অমঙ্গল হইতে রক্ষক এবং গ্রমরসের আম্পদ স্বরূপ, এবং 
সকল কামনা পূর্ণকারী, এই শ্রীকৃষ্ণের সচ্চিদানন্দময় চিচ্ছক্তি 
যুগল যাহাতে নিরন্তর প্রকাশ পাইতেছে, সেই গ্রীমথুরাপুরী, 
তোঁমাদিগের লিঙ্গ শরীর পর্য্যন্ত পাপরাণির ধ্বংস করুন ও 
প্রেমভক্তি বিধান করুন ॥ ৩॥ হে অবস্তি! তুমি অদ্য পিকৃদান 
হস্তে গ্রহণ কর; হে মায়াপুরি ! তুমি চামর ব্যঞ্জন কর? হে | 
কাঞ্চি! তুমি ছত্ৰ গ্রহণ কর ; হে কাশি! তুমি অগ্রে পাছৃকাঁছয় 
ধারণ কর; হে অযোধ্যা! তুমি আর ভাত হইও না; হে 
দ্বারকে ! তুমি অদ্য স্ত্রতিবাঁক্য প্রকাশ করিও না; যেহেতু 
কিন্করী স্বরূপ তোমাদিগের প্রতি প্রসন্না হইয়া এই মথুরা 
অন্য মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের রাজমহিষী হইয়াছেন ॥ ৪ ॥ 
শীবৃন্দাবনাষ্টক,_“মুকুন্ৰমুরলীরবশ্রবণ-ফুল্লহ্ৃদর্লবী-কদন্থক- 
করঘ্িত-প্রতিকদম্ব-কুপ্ান্তরা। কলিন্দ গিরিনন্দিনী-কমলকন্দলা- 
ন্দোলিন! স্গন্ধিরনিলেন মে শরণমন্ত বৃন্দাটবী ॥ ১॥ বিকুঠ | 
পুরসংঅয়াৎ বিপিনতোহপি নিঃশ্রেয়সাৎ সহস্র গুণিতাং শ্রিয়ং 
প্রহৃহতী রসশ্রেয়সীম্‌। চতুমুখমুখৈরপি স্পৃহিততার্ণদেহোন্তবা 
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জগদৃগুরুভিরঠিমৈঃ শরণমন্ত বৃন্দাটবী ॥ ২ ॥ অনারত-বিকম্বর- 
ব্রততি-পুপ্জ- পুষ্পাবলী-বিসারিবরসৌরভোদগমরমা-চমৎকারিণী ৷ 
অমন্দমকরন্দভূদিটপিবৃন্দ-বন্দীকৃত-দ্বিরেফকুলবন্দিতা শরণমস্ত 
বৃন্দাটবী ॥ ৩।৷  ক্ষণদ্যুতিঘনশ্রিয়োর্রজনবীনযুনোঃ  পটৈঃ 
স্থবস্তভিরলংকৃত। লিত-লক্ষম-লক্ষমীভরৈঃ। তয়োনখর-মপ্ডলা- 
শিখরকেলিচর্ষেযাতিটৈবৃতা কিশলয়াদুরৈঃ শরণন্ত বুন্দাটবী ॥৪॥ 
ব্রজেন্দ্রসখনন্দিনী শুভতরাধিকারক্তিয়া প্রভাবজ-স্থখোৎসবস্ুরিত- 
জঙ্গমস্থাবরা ৷ প্রলম্বদমনান্গুজধ্বনিতবংশিকাকাকলি-রসজ্-মৃগ- 
মণ্ডলা শরণমস্ত বৃন্দাটবী॥৫॥ অসন্দমুদিরার্ব্,দাভ্যধিক- 
মাধুরীমেদুর-ত্রজেন্দ্রস্ুতবীক্ষণোনটিভনীলকঠ্ডোংকর!। দিনেশ- 
সুহৃদঅজাকৃত-নিজাভিমানোল্লসল্লতাখগ-মৃগান্গনা শরণমস্ত বৃন্দা- 
টবী ॥৬॥  অগণ্য-গুণ-নাগরীগণগঞ্িষ্ঠগান্ধবিবকা মনোজ- 
রণচাতুরা পিশুনকুপ্জপুঞ্জোজ্জলা। জগত্রয়কলাগুরোর্গলিতলাস্যু- 
বন্নৎপদ-প্রয়োগবিধিসাক্ষিণী শরণমন্ত বৃন্দাটবী ৷৷ ৭॥ বরিষ্ট- 
হরিদাসতা-পদসমৃদ্ধ-গো বদ্ধনা মধুদ্হবধূচমতকৃতিনিবাসরাসস্থলা। 
অগৃঢ-গহনশ্িয়ো মধুরিম-ব্রজেনোজ্জলা সহজস্ত সহজেন মে 
শরণমস্ত বৃন্দাটবী || ৮৮ অথাৎ-_শ্রীকষ্ের মুরলীরব শ্রবণে 
উৎফুল্লচিত্তা গোগীগণ কতৃক যাহার কদদ্থাদি কপ্জ পুরিত হইয়াছে 
এবং কলিন্দগিরিনন্দিনী যমুনাদেবীর পর্নবৃন্দের সঞ্চালক সমীরণ 
দ্বারা বাহার সৌরভ সম্পাদিত হইতেছে, সেই বৃন্দাটবী আমার 
আশ্রয় হউন ॥১॥ বৈকুঠে পরব্যোমস্থিত মোক্ষ হইতেও 
উৎকৃষ্ট অতএব সহঅগুণাধিক শ্রেয়স্‌ অর্থাৎ দাস্ত-সখ্য-বাৎসল্য- 


্‌  শিক্ষাঘৃত-নির্ধাম : 


মধুর-রসাক্মিকা সম্পত্তি যিনি প্রদান করেন, সুতরাং জগদৃগুরু 

চতুর্থ ব্রন্মাও যে স্থানের তৃণাদি হীন জন্ম প্রার্থনা করেন, 
সেই বৃন্দাটনী আমার আ.শ্রয়ণীয়। হউন ॥২॥ যিনি নিয়ত 
পুষ্পিত লতীশ্রেণীর দূরগামী সৌরভদারা লক্্মীদে বীরও বিশ্ময় 
সম্পাদন করিতেছেন এবং নিরতিশয় পুষ্পরস-বর্ষণশীল বৃগ্ষগণের 
সমস্ত ভ্রমণকারী ভ্রমরবুন্দও ধাহাকে বন্দনা করিতেছে, নেই 
বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ভূতা হউন ॥ ৩॥ যাহার সমূহ অবয়ব, 
সৌদামিনী ও জলধরের ন্যায় সন্মিলিত বৃন্দাবনের নবীন 
স্রীরাধাগোবিন্দের অতি মনোহর ও ললিত বভ্তাঞ্কুণাদি চিহ্নিত 
পদপ্ঙক্তিদ্বারা অঙ্কিত রহিয়াছে এবং সেই রাধাকৃষ্ণের নখর- 
শ্রেণীর অন্কারী কিশলয় ও অন্ধুর দ্বারাও যিনি পরিবৃতা, সেই 
বৃন্দাটবী আমার আশ্রয়ণীরা হউন ॥ ৪॥ নন্দরাজের প্রিয়বন্ধ 
বুষভান্ুরাজের ছুহিতা শ্রীরাধিকার অনুমতি বশতঃ আনন্দোৎসব 
বৃদ্ধির জন্য বৃন্দাসখী যে স্থানের স্থাবর জঙ্গম উভয়বিধ প্রাণি- 
দিগেরই উল্লাস সম্পাদন করিয়াছেন ও প্রলম্বারি বলদেবানুজ 
শ্রীকৃষ্ণবাদিত-বংশীকাকলি ( সুহ্ম-মধুরধ্বনি )-রসজ্ঞ মৃগমণ্ডল 
যে স্থানে বিচরণ করিতেছে, সেই বৃন্দাটবী আমার আশ্রয় 
হউন॥ ৫॥ মঘুরগণ শ্রীকৃষ্ণের অভিনব জলধরের ন্যায় কান্তি 
দর্শন পূর্বক যেস্থানে কৌতূহল সহকারে নৃত্য করিতেছে এবং 
" স্থ্ধ্যমুহৃদ্‌ বৃষভাম্ুরাজনন্দিনী শ্রীরাধিকার আত্মাভিমান অর্থাৎ 
“এই বৃন্দাটবী আমার” এই গ্রীতিস্চকবাক্যে, লতা এবং মৃগ 
পক্ষিগণ মিথুন হইয়া যেস্থানে উল্লসিত হইতেছে, সেই বৃন্দাটবী 


ত “ 
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আমার আশ্রয়ণীয়া হউন ॥৬॥ অগণ্য গুণগ্রাম সম্পন্ন! 
প্রীরাধিকার কাঁমঘুন্ধ-চাতুরীতে যাহার কুগুনকল সুচিত 
হইতেছে এবং ত্রিভূবনের প্রধান কলাকৌশলের পুরু শ্রীকৃষ্ণের 
মৃত্যকা্যে পদ চালনার সাক্ষিম্বরূপা, সেই বৃন্দাটবী আমার 
আশ্রয়ভূতা হউন ॥ ৭॥ জনছুলণ্ভ হরিদাসত্ব লাভ করিয়! 


গোপাঞ্গনাদিগের অথবা রুজিনী-সত্যভাথা প্রভৃতির চমৎকার- 
কারি রাসমগুল যেস্থানে স্থিত রহিয়াছে এবং অপ্রকট কানন- 
শোভা বিধায়ক বৃন্দাবনের মাধূর্যাকুলদ্বারা উজ্জল-কান্তি, সেই 
বৃন্দাটবী স্বভাবতঃ আমার আশ্রয়ীভূতা হউন ॥ ৮ 

৪1 অন:ঃশিক্ষাদ,_ভজনাভিলাষী ব্যক্তির মনকে শিক্ষাদান 
করেন। র 

৫1 অভিশ্রেঠ, ্রীনন্মহা প্রভূ-প্রসাদাৎ ্রীন্বরূপগোস্বামি- 
দত্ত অতিশয় গোপনীয় উপদেশময়। 

৬। অধুর বাক্যে উচ্চৈঃস্বরে,_ছন্দদহিত অন্যের সহিত 
একত্রে বা এক! দ্রবাত্মক কাকুতিযুক্ত-স্বরে | 

৭| অর্থসমূহের সম্যগ্‌ জ্ঞান,__এই একাদশ শ্লোকের যে 
গুঢ় অর্থ, তাহার সম্যগ-জ্ঞান-সহকারে ৷ 

“যেষাং সরাগভজনে ব্রজরাজ-স্থনোঃ, শ্্রীবূপশিক্ষিতমতান্ু- 
গমনান্ুরাগঃ। যত্নের তে ভজনদর্পশ-নাম ভাষ্য, শিক্ষাদ-গ্লোক- 
সহিতং প্রঠন্ত ভক্ত্যা ॥”__ইতি শ্্রীমন্তক্তিবিনোদবিরচিতং 
মনঃশিক্ষাদাখ্যশ্লোকানাং “ভজনদর্পবং নাম মিশ্রভাম্তং সম্পূর্ণম্‌। 

এ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্তাৰ্পণমস্ত । 


এণ্রকষ্ণচৈতন্ত চন্দ্ৰো বিজয়তেতমাম্‌। 
শ্রীল-রূপগোস্বামিপ্রভু-ক্বতম্‌ ৷ 
শ্ৰীশ্্রী উপালেশাস্থভন্‌। 
ত্রিদণ্ডি-গোস্বামীর লক্ষণ | 
বাচেো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং 
জিহবাবেগমুদরো পম্থবেগম, I 
এতান্‌ বেগান্‌ যো বিষহেত ধীরঃ 
সর্ববামগীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ॥ ১॥ 
অন্বয়_যঃ ধীরঃ (যে সুমেধা ) বাচে! বেগং (বাক্যের বেগ) 
মনসঃ (মনের বেগ), ক্রোধ বেগং (ক্রোধের বেগ ), জিহ্বা- 
বেগম্‌ (জিহ্বার বেগ ), উদরোপস্থবেগং (উদর ও উপস্থের 
বেগ) এতান্‌ বেগান্‌ (এই-সকল বেগ) বিষহেত (সহ 


করিতে সমর্থ হন), সঃ ইমাং (তিনি এই ) স্ব্বাং পৃথিবীম্‌ 


অপি (সমগ্র পৃথিবীকেও ) শিয্যাৎ (শাসন করিতে পারেন )। 
অভিধেয়রসাচার্য্য শ্রীব্রীলরূপ গোস্বামিগ্রভু জীব জগতের 
প্রতি অহৈতুক কৃপাঁপরবশ হইয়া শোকামর্ষাদি বিবিধ ভাবে 
আক্রান্ত মানস ব্যক্তিগণের চিত্তে শ্রীমুকুন্দের কুত্তি সম্ভাবনা 
কি-প্রকারে হইতে পারে, তাহা শ্রীকৃষণ-্ুর্তি প্রতিবন্ধক বিষয়- 
গুলি শিক্ষা মানসে এই শ্লোকের অবতারণা! করিয়াছেন! 
শ্লোকার্থ £যে ধীর মানব বাক্যবেগ, মনোবেগ, ক্রোধ- 


বেগ, জিহ্বাবেগ, উদরবেগ ও উপস্থবেগ--এই ছয় বেগ সহা 








ৃ 
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করিতে সমর্থ হ'ন, তিনি এই সমগ্র পৃথিবীকে শাসন করিতে 
পারেন ॥ ১ ॥ 

পীযুৰ-বৰিণী বৃত্তি ( আগ-ভক্তিবিনোদ-ঠকুর-কৃতা ) 
শ্রীগ্রাগোদ্রমচন্দ্রায় নমঃ ॥ “ংকুসাপাগরোদ্কু তমুপদেশীমূতং 
ভুবি। শ্রীরূপেণ সমানীতং গৌরচন্দ্রং ভজামি তম্॥ নত্বা” 
গ্রন্থ প্রণে তারং টাকাকারং প্রনম্য চ। ময়! বিরচ্যতে বৃক্তিঃ 
“গীবুষ-পরিবেশনী” ॥ “অন্থাভিলাধিতাশৃণ্তং জ্ঞান কন্ধা গ্নাবৃতমূ। 
আনুকুপ্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তম! ৷” (শ্্রীতক্তিরসামৃতসিদ্ধ 
১১1৯) এই কারিকাসম্মত আম্ুকুল্যের সঞ্কর ও প্রাতিকুল্যের 
বজ্জন-সহকাঁরে ভক্তির অন্ুণীলনই ভজনপরায়ণ ব্যক্তি-দিগের 
নিতান্ত প্রয়োজন । আনুকুলোর সঙ্কল্প ও প্রাতিকুলোর বজ্জন 
শুদ্ধা-ভক্তির সাক্ষাৎ অঙ্গ নয়, কিন্তু ভক্তির অধিকারদাঁতা 
শরণাপত্তি-লক্ষণ শ্রদ্ধার জঙ্গদ্বয়। যথা__-“আনুক্ল্যস্ত সহল্পঃ 
প্রাতিকুল্যস্ত বজ্ৰনম্।_-রক্ষিত্যতীতি বশ্বাসো গোগুতে 
বরণং তথা । আত্মনিক্ষেপ-কার্পণ্যে ষড় বিধা শরণাগতিঃ॥৮ 
(শ্রীবৈষ্বতন্্-বাক্য ) 

এই শ্লোকে প্রাতিকুল্যবজ্জনের ব্যবস্থ ৷ বাক্যের বেগ; 
মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ ও 
উপস্থের বেগ _এই ছয়টী বেগ যে-ব্যক্তি বিশেষরূপে সহা 
করিতে সমর্থ হ’ন, তিনি এই সমস্ত পৃথিবী শীসন করিতে 
পারেন। 

“শোৌকামর্যাদিভির্ভাবৈরাক্রান্তং যন্ত মানদম্‌। কথং তত্র 
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মুকুন্দন্ত সঃ উসস্তাবম। ভবেং॥” (শ্রীপদ্পুরাণ )-যাহার 
হৃদয়দেশ শোক ও ক্রোধে পরিপূর্ণ, তথায় কিরূপে যুকুন্দের 
স্মত্তির সম্তাবন| হইবে ? 

এই শ্লোকের তাৎপর্য্যে জান। যায় যে, কাম, ক্রোধ, 
লোভ, মোহ, মদ ও মৎসরত]--এই সকলের উৎপাত 
মানবের মনে সর্বদা উদিত হইয়। বাক্যের বেগ অর্থাং 
ভুতোদ্েগকারী বচন প্রয়োগ দ্বারা ; মানস-বেগ অর্থাৎ নানাবিধ 
মনোরথ দ্বার! ; ক্রোধের বেগ অর্থাৎ রূঢবাক্যাদি-প্রয়োগ দ্বারা; 
জিহবার বেগ অর্থাৎ মধুর, অস্, কটু, লবণ, কষায়, তিক্ত-ভেদে 
যড় বিধ রস-লালপাদ্বারা; উদরের বেগ অর্থাৎ অত্যন্ত ভোজন 
প্রয়াস দ্বারা ও উপস্থের বেগ অর্থাৎ স্ত্র-পুরুষ-সংযোগ-লাঁলসা- 
দ্বারা মনকে অসদ্ধিষয়ে আবিষ্ট করে। সুতরাং চিত্তে ভক্তির 
শুদ্ধ অনুশীলন হয় না| ভজন-প্রয়াঁসী ব্যক্তির চিত্তকে ভক্তি- 
প্রবণ করিবার জন্য অন্মত্ততবাচার্য্য শ্রীমদ্রপগোস্বামী এই 
গ্রোকটীর সর্বাগ্রে অবতারণ করিয়াছেন । উক্ত ষড়বর্গ নিবৃত্তি 
করিবার চেষ্টাই যে ভক্তিসাধন, তাহ! নহে; কিন্তু, ভক্তিমন্দিরে 
প্রবেশের যোগ্যতাসাধন-মাত্র। কর্ম্মমাগে ও ভ্গনমার্গে এই 
যড়্বর্গ-নিবৃত্তির উপদেশ আছে। তত্তং-সাধন-প্রণালী ভক্তের 
পালনীয় নয়। কৃষ্ণ-নামরূপচরিতাদি-শ্রবণ-কীর্তন ও অনুষ্মরণই 
সাক্ষাংভক্তি । 

ভক্তির অনুশীলন-সময়ে উক্ত যড়বেগ আসিয়া অপক 
সাধকের সাধনে প্রতিবন্ধকতা আচরণ করে। সেই সময় ভক্ত 
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অনন্যশরণাগতির ভাবে দশ-নামীপরাধ-দমনচেষ্টার মধ্যে 
নামবল-কুপায় এই প্রতিবন্ধকও শুদ্ধভক্তসঙ্গ-প্রভাবে দুর 
করিতে সমর্থ হ'ন। তদাশ্রয়-অপরাধ, যথা,--ক্রত্থাপি নাম- 
মাহাত্যং যঃ প্রীতিরহিতোহধমঃ॥ অহং মমাদিপরমে! নায় 
সোহপ্যপরাধকূৎ ॥ (্রীপন্নপুরাণ) অর্থাং-যে অধম নাম্মীহা ত্য 
শ্রবণ করিয়াও নামে গ্রীতিরহিত হইয়া অহংমমতার্দিপরায়ণ 
হয়, সে নামাপরাধী। ভক্তগণ বুক্ত-বৈরাগ্যপরায়ণ, অর্থাৎ 
শুধবৈরাগোর অধিকারী ন’ন। সুতরাং বিষয়সংস্পর্শাদি- 
পরিত্যাগের ব্যবস্থা তাঁহাদের সম্বন্ধে নাই। মনের বেগ যে 
অসভৃথ্ঞ, তাহা রহিত হইলেই নেত্র-বেগ, ড্রাণ-বেগ ও আবণ- 
বেগ নিয়মিত হয়। অতএব, ধড়বেগ-জয়কারী আত্মান্থগত 
ব্যক্তি পৃগীজয়ী হ'ন। এই বেগসহনোপ্দেশ কেবল গৃহিভক্তের 
পক্ষে ; কেননা, গৃহত্যাগীর পক্ষে পরাকাষ্ঠারপ সম্পূর্ণ 
বেগাদিবর্ন গৃহত্যাগের পূর্ব্বেই সিদ্ধ হইয়াছে ॥ ১॥ 
মন্মান্থবাদ-গীতি__ 


গ্রপঞ্চে পড়িয়া, অগতি হইয়া, 
না দেখি উপায় আর ৷ 
অগতির গতি, চরণে শরণ, 
তৌমায় করিন্ু সার ॥ 
কিছু নীহি মোর, 


সাধন-ভজন নাই । 


কর্ম, গেয়ীন, 


El [ শিক্ষামৃত-নির্ধাম 


তুমি কৃপাময়, আমি ত’ কাঙ্গাল, 
অহৈতুকী কৃপা চাই ॥ 
বাক্য-মনোবেগ, ক্রোধজিহ্বা-বেগ, 
উদর-উপস্থ-বেগ। 
মিলিয়া এসব, সংসারে ভাসায়ে, 


দিতেছে পরমোদ্েগ ॥ 
অনেক যতনে, সে-সব-দমনে, 
ছাডিয়াছি আশা আমি। 
অনাঁথের নাথ, ডাকি তব নাম, 
এখন ভরসা তুমি ॥ 
[ শ্রীল-ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরন্বতী-প্রণীতা ] 

অন্ুবৃন্তি_পাথিব অভিনবেশে ত্রিবিধ বেগ দৃষ্ট হয়। 
বাগ বেগ, মানস-বেগ ও শরীর-বেগ। বেগত্রয়ের হস্তে পতিত 
হইলে জীব মঙ্গল লাভ করিতে পারে ন!। তজ্বন্ত বেগসহনশীল 
জীব পাথিব বস্তুর বশীভূত হইবার পরিবর্তে পৃথিবীকে জয় 
করিতে সমর্থ হ'ন। “বাক্যের বেগ” বলিতে নিবিবশেষবাঁদীর 
পানীয় জল্পনা-সমূহ, কর্ম্মকাণ্ড-নিরতের কর্ম্মফলের শীস্রযুক্তি ও 
কৃষ্ণেতর-অভিলা ষীর যথেচ্ছ-ভোগপর অনুভব-জন্ বাক্যাবলী ৷ 
ভগবানের সেবনৌপযোগী বাকৃসমূহের প্রবৃত্তিই কেবল বেগ 
সহনের ফল, উহাই বাগবেগ নহে। অব্যক্ত বাগ্‌বেগ উচ্চার্য্য- 
মান না হইলেও কৃষ্ণেতর-বিষয়ক অন্ুভব-জন্ত বাক্চেষ্টা-বিশেষ । 
“মনের বেগ” দ্বিবিধ_ অবিরোধ-গ্রীতি ও বিরোধযুক্ত ক্রোধ! 
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মাঁয়াবাদীর বিশ্বাসে প্রীতি, কল্মবাদীর বিশ্বাসে আদর ও 
অগ্ঠাভীলাধীর মতে বিশ্বাস-_-এই তিন প্রকার অবিরোধ-গ্রীতি | 
জ্ঞানী, কন্মী ও অন্যাভিলাষীর চেষ্টা দেখিয়া নিরপেক্ষ অবস্থানই 
সনের অব্যক্ত অবিরোধ-গ্রীতি-বেগ। অন্যাভিলাষের অতৃপ্তি 
জন্য, কর্মুফললাভের-অতৃপ্তিতে ও মুক্তির অপ্রাপ্তিহেতু ক্রোধ? । 
রুষ্ণলীলা-চিন্তাই মানসবেগ-সহনের ফল; উহাই মানসবেগ 
নহে। শরীরবেধ অ্রিবিধ'জিহ্বাবেগণ। 'উদরবেগণ ও 
‘উপস্থবেগ’। ষড়ুরসের কোন রস-লালসায় উত্তেজিত হইয়া 
সকল-প্রকার পশুমাংস, মৎস্য, কর্কট, ডিম্ব, শুক্রশোণিতজাত 
শব শ্রেশীস্থ অমেধ্য দ্রব্য, বর্ধনশীল উদ্ভিদ, লতা ও শাক, 
গব্য-প্রকীরভেদ প্রভৃতি গ্রহণ করিবার জালসাই জিহ্বার চেষ্টা । 
অতিরিক্ত লঙ্কা ও অয় প্রভৃতি সাধুগণ পরিত্যাগ করেন। 
হরিতকী, সুপারি প্রভৃতি তাম্কলোপকরণ, তাল, ধৃত্রপান, 
গঞ্জিকাদি উৎকট ধূমপান, অহিফেন মন্য-প্রহৃতি মাদকদ্ৰব্য- 
সেবন জিহ্বা-বেগের অস্ত্ভুক্ত। ভগবানের উচ্ছিষ্াদি-গ্রহণ- 
পূৰ্ব্বক শুদ্ধ-জীব জিহ্বাবেগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ 
করেন। ভগবন্নৈবেদ্য পরমাম্বাদকর হইলেও উহা প্রসাঁদ- 
ভোজীর নিকট জিহ্বাবেগ নহে। পরন্ত, ভগবানের বিলাস- 
সহচর উত্তম সুস্বাদু দ্রব্যসমূহ, নিজ জড়তোগ-বাসনার উদ্দেশ্যে 
প্রসাদের ছলে গ্রহণ করিবার চাতুরী উপস্থিত হইলে, উহাও 
জিহ্বাবেগের অন্তর্গত! ধনীর গৃহস্থিত দেবতার উদ্দেশ্যে 
প্রদত্ত বহুমূল্য পরমাস্বাত্ত উপকরণাদি অকিঞ্চন বৈষ্ণবের গ্রহণ 


৮০ [ শিক্ষাধুত-নির্ধাদ 


করিবার পিপাস! লিহব-বেগেন আন্তর্গত। জিহবাবেগ বদন 
করিতে হইলে নানা প্রকার অসচ্েষ্টাা ও অনংস্গ ঘটবার 
সম্ভাবনা ॥ “জিহ্বার লালসে যেই ইতি-উতি ধায়। শিশ্মোদর 
পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥” “ভাল ন! খাইবে, আর ভাঙ্গ না 
পরিবে ।৮_-[শ্রীটৈঃ চঃ অঃ ৬1২২৭, ২৩৬)। উদরবেগ অনেক 
সময় জিহ্বাবেগেরই সহচর | উদরবেগ-গ্রন্ত ব্যক্তি অধিকাংশ 
সময়ে রোগবিশিষ্ট। অধিকভোজনচেষ্ট। কমিতে গেলে নানা 
প্রকার সাংসারিক অন্নুবিধ। উপস্থিত হয়। অভতিভোজী 
উপস্থবেগের দীস। কৃষ্ণ প্রসাদ-দেবা-ও কৃষ্ণব্রত একাদপ্যাদি- 
পালনে ও কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তিতে উদরবেগ নিবৃত্ত হয় । 

উিপত্থবেগ” দ্বিবিধ_বৈধ ও অবৈধ । প্ৰাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি শাস্ত্রীয় 
বিধিমতে নিশিচর্ধ্যা-পালনপর হইয়া! গৃহস্থাশ্রমের ধন রক্ষা! 
করিয়া বৈধচেষ্টায় উপস্থবেগ সংযত করেন । অবৈধ উপস্থবেগ 
নানীবিধ_-শান্্ীয় সমাজবিধি ত্যাগ করিয়! পরক্্রী-গ্রহণ, অষ্ট- 
প্রকার ইন্দিয়ন্থখ-পিপাসা, কৃত্রিম মিথ্যাচার, অবৈধ উপায়ে 
ইন্দরিয়বৃত্তি-চরিতার্থতা। গৃহস্থ ও উদাসীন উভয়েই জিহ্বা, 
উদর ও উপস্থ-বেগের হস্ত হইতে মুক্ত হওয়া কর্তব্য । শ্ীল- 
জগদানন্দ পণ্ডিত প্রেম বিবর্ত” গ্রন্থে লিখিয়াছেন,__“বৈরাগি 
ভাই! গ্রাম্যকথা না শুনিবে কাঁণে। গ্রাম্য বার্তা না কহিবে 
যবে মিলিবে আনে ॥ স্বপ্নেও না কর ভাই! স্ত্রী-সম্ভাষণ। 
গৃহে স্ত্রী ছাড়িয়া ভাই ! আপিয়াছ বন ॥ যদি চাহ প্রণয় রাখিতে 
গৌরাঙজের সনে। ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে। 
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ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে। হৃদয়েতে রাধাকৃষ্ণ 
সৰ্ব্বদা সেবিবে ॥৮ 

বাক্য, মন ও শরীরের পূর্ব্বকথিত ষড় বিধচেষ্টা যিনি 
সম্যগরলপে সহ্য করিতে সমর্থ তিনিই ‘গোস্বামী’ । বেগষট্‌কের 
হস্তে অবস্থিত থাকিলে জীব গোদাস’ শব্দবাচ্য হ'ন। গোম্বামি- 
গণই কৃষ্ণসেবক । গোদাসগণ মায়ার দাস; সুতরাং, কৃষ্ণভক্ত 
হইতে হইলে গোস্বামীর চরণাহ্থগত্য ব্যতীত অন্ত উপায় নাই । 
অদান্ত-গো কখনই হরিসেবক হইতে পারেন না। শ্রীপ্রহ্লাদ 
বলিয়াছেন,__মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা মিথোইভিপছেত 
গৃহব্রতানাম্‌। অদাস্তগোভিবিশতাং তমিত্রং পুনঃ পুনশ্চবিবত- 
চর্ববণানাম্‌ | ন তে বিছুঃ স্বার্থগতিং হি বিষু্ ছুরাশয়া যে 
বহিরর্৫থ মানিনঃ॥ (শ্্রীভাঃ ৭৫1৩০-৩১)॥ ১॥ 

জ্রীল-সরস্বতীঠাকুর-কৃত-ভাষা__-“কৃষ্ণেতর-কথা-_বাগ বেগ 
তা'র নাম। কামের অতৃপ্তে ক্রোধবেগ মনোধাম ॥  সুস্বাদু- 
ভোজনশীল জিহ্বাবেগ-দাঁস। অতিরিক্ত ভোক্ত1 যেই উদরেতে 
আশ ॥ যোষিতের ভৃত্য স্বৈণ কামের কিন্কর। উপস্থবেগের 
বশে কন্দর্প তৎপর ॥ এই ছয় বেগ যা'র বশে সদা রয়! 
সে-জন গোস্বামী, করে পৃথিবী বিজয় ৷” 

ভক্তির প্রতিকূল ষড়দোষ-_ 
অত্যাহারঃ প্রয়ামশ্চ প্রজল্গো। নিয়মাগ্রহঃ | 
জনসঈশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড় ভির্ভক্তিবিনশ্যতি ॥ ২॥ 
অন্বর- অত্যাহারঃ (অধিক সংগ্রহ ও সঞ্চয়), প্রয়াসঃ চ 
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(প্রাকৃত বিষয়ে অধিক পরিশ্রম বা চেষ্টা), প্রজল্পঃ ( বৃথা 
বাক্যব্যয় ), নিয়মাগ্রহঃ (নিয়মে অধিক আগ্রহ বা আদর ও 
গ্রহণ না করা বা অবহেল1), জনসঙ্গঃ চ ( বহিন্মথ লোকের 
সঙ্গ), লৌগ্যং চ ( এবং চঞ্চলতা বা অব্যবস্থিত-চিত্ততা ) 
[ এতৈ:-এই ] ষড়ভিঃ (ছয়টির দ্বার) ভক্তিঃ বিনশ্যতি (ভান্ত 
বিনাশ-প্রাপ্ত হয়) ॥ ২ ॥ 

গ্লোকার্থ =( কোন বস্তুর ) অধিক সংগ্রহ ও সঞ্চয়, প্রাকৃত 
বিষয়ে অধিক পরিশ্রম বা চেষ্টা, বৃথা বাক্যব্যয়, নিয়মের প্রতি 
অত্যধিক আদর ও অপালন, কৃষ্ণচভক্তিবিমুখ লোকের সঙ্গ এবং 
চিত্তের চঞ্চলত! ব! অব্যবস্থিত ভাঁব--এই ছয় দোঁষে ভক্তি- 
প্রবৃত্তি নষ্ট হয়। 

গীঘযবর্ষিণী বৃত্তি_দ্বিতীয় গ্লোকেও কেবল প্রাতিকুণ্য 
বর্জনের কথা । অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মীগ্রহ, জনসঙ্গ ও 
লৌল্য__এই ছয়টা দোষ ভক্তি বিরোধী ৷ 

অভ্যাহার--মধিক আহরণ ব! সংগ্রহ ব। সঞ্চর চেষ্ট।। 
গৃহত্যাগী ভক্তের সঞ্চয় নিষেধ ; গৃহিনৈষ্ণবের যাবৎ-নির্ববাহ 
সঞ্চয়ের আবশ্যকতা, ততোইধিক সঞ্চয়ে অত্যাহার ; ভজন- 
প্রয়ানিগণ বিষয়ীদিগের ন্যায় সেইরূপ করিবেন ন!। প্রয়াস = 
ভক্তিবিরোধিচেষ্টা বা বিষয়োগ্যম। - প্রজল্প-_কালহরণকারী 
অনাবশ্যক গ্রাম্য কথা। ইহা হইতে সাধুনিন্দীরপ নীমাঁপরাধ 
হয়। নিম়মাগ্রহ-__উচ্চাধিকার-প্রাপ্তি সময়ে নিম্নাধিকার-গত 
নিয়মে আগ্রহ এবং ভক্তি-পৌঁষক নিয়মের অগ্রহণ__এই ছুই 
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প্রকার! জনসঙ্গ- শুদ্ধভক্ত-জনমঙ্গ ব্যতীত অগ্থজনসঙ্গ | 
এলৌল্য__নানা-মতবাদিনজে অস্থির-সিদ্ধাস্ত অর্থাং চাঞ্চল্য এবং 
[হচ্ছ বিষয়ে আকৃষ্ট হওয়।। প্রজল্প হইতে সাধুনিন্না এবং 
লৌল্য হইতেই অন্থাদেবে স্বাতন্ত্যাদি-বুদ্ধিজনিত নামাঁপরাঁধ 
|হয়। ২॥ 
হরি হে! 
অর্থের সঞ্চয়ে বিষয়-প্রয়াসে, 
আন-কথা-প্রজল্পনে । 
আন অধিকার, নিয়ম-আগ্রহে, 
অসৎসঙ্গ-সংঘটনে ৷ 
| অস্থির-সিদ্ধান্তে, রহি্থু মজিয়া, 
হরি-ভক্তি রৈল দূরে । 
এ হৃদয়ে মাত্র, পরহিংসা, মদ, 
প্রতিষ্ঠা, শঠতা স্কুরে ॥ 
এ সব আগ্রহ, ছাড়িতে নারিনু, 
আপন দোষেতে মরি। 
জনম বিফল’, হইল আমার, 
এখন কি করি হরি !॥ 
'আমি ত' পতিত, পতিত-পাঁবন, 
| তোমার পবিত্র নাম । 
সে সম্বন্ধ ধরি, তোমার চরণে, 
শরণ লইস্গু হাম ॥ 
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অনুরৃত্তি-_অত্যাহার_জ্ঞানিগণের অতিরিক্ত জ্ঞান সংগ্রহ, 
কর্মফলবাদিগণের ফলসঞ্চয়, অন্যাঁভিলাধীদিগের ( চক্ষুবর্গারি 
ইন্দ্রিয় দ্বারা যে কোন বিষয়ে) অতিশয় সংগ্রহই অত্যাহার। 
্রয়াস_জ্ঞানির জ্ঞানাভ্যাসবিধি, কন্মীর তপস্তা-ব্রতাদি, 
অন্যাভিলাষীর শ্ত্রী-পুত্র-দ্রবিণাদি-বিষয়েই প্রয়াস। গ্রজল্প_ 
জ্ঞানির শাস্ত্রীয় বিতণ্ডাজন্য পাণ্ডিত্য, কম্মণর অনুষ্ঠান-প্রিয়তা, 
অন্ঠাভিলাষীর ইন্দিয়-প্রীতিমূলক বাক্যাবলি ( তন্মধ্যে নি 
সুখ্যাতি সুচক বাঁক্যাবলিই প্রধান )। নিরমাগ্রহ যুক্তি প্রাপ্তির 
উদ্দেশ্যে জ্ঞান-শান্ত্রের নিয়মাবলী গ্রহণে আগ্রহ । ইহাযুত্র- 
 স্বখভোগপ্রাপ্তির উদ্দেস্যে প্রয়োগশাস্ত্রের নিয়মের প্রতি আসি, 
তাৎকালিক সুখপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে 'ইউটেলিটেরিয়ান্-দিগের 
হ্যায় নিজ অবস্থোচিত বিধির প্রতি মর্ধ্যাদাস্থাপনই “নিয়মাগ্রহ'। 1 
তক্তিলাভের নিয়মাদিতে উদাসীন হইয়! যথেচ্ছাচারকে অনুরাগ- 
মার্গ বলিয়া আপনার গর্হণযোগ্য অবস্থাকে বহুমাঁনন করা। ৷ 
জনসঙ্গ_নিব্বিশেষজ্ঞানী বা মুক্তিবাদীর সঙ্গ, ফলকামী কমার 
সঙ্গ এবং আশুইন্দ্রিয়পরায়ণ লৌকিক-সঙ্গই জন-সঙ্গ । হরিজন- 
সঙ্গ-লাভ ঘটিলে বিষয়ীজনসঙ্গ আপনা হইতেই বিদুরিত হয়। 
লৌল্য-_মুক্তি ও ভুক্তি-স্পৃহা, এবং লৌকি ক-ইন্দরিয়-স্থখ-চেষটার 
বৃত্তি সমৃহই লৌল্য। কৃষ্ণের জন্য এই ছয়টা অনুষ্ঠিত হই 
ভক্তি বৃদ্ধি হয়, নতুব! কৃষ্ণেতর-বিষয়ে প্রক্ষিপ্ত হইলে ভক্তিমার্গ 
হইতে বিচ্যুতি ঘটে ॥ ২॥ | 
শ্রীল-সরম্বতীঠাকুর-কৃত ভাষ।__“অত্যন্ত সংগ্রহে যার সা | 
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চিত্ত ধায় । “অত্যাহারী' ভক্তিহীন সেই সংজ্ঞা পায় ॥ প্রাকৃত 
॥.বন্তর আশে ভোগে যা'র মন। প্রম়াদী' তাহার নাম ভক্তি- 
হীন জন ॥ কৃষ্ণকথা ছাড়ি’ জিহব! আন কথা কহে। 'প্রজল্পী” 
তাহার নাম, বৃথা বাক্য বহে॥ ভজনেতে উদাসীন কর্ম্মেতে 
প্রবীণ। বহ্বার্তভী সে নিল্নমাগ্রহী' অতি দীন ॥ কৃষ্ণ-ভক্ত- 
সঙ্গ বিনা অন্য সঙ্গে রত। ‘জনদঙ্জী’ কু-বিষপ্-বিলাসে বিব্রত ॥ 
নানা-স্থানে ভ্রমে যেই নিজ স্বার্থতরে। “লীলাপর' ভক্তিহীন 
সংজ্ঞা দেয় নরে ॥ এই ছয় নহে কতু ভক্তি-অধিকারী। ভক্তি- 
হীন লক্ষ্যত্র্ট বিষয়ী সংসারী ॥% 
ভক্তির অন্থকুল বড় গুণ 
উৎসাহান্নিশ্ঘ়াৰৈর্যযাৎ তত্তৎ কম্মপ্রেবর্তনাৎ | 
সঙ্গত্যাগাৎ তো ৰৃত্তেঃ ষড়তির্ভক্তিঃ প্রসিধ্যতি ॥ ৩ ॥ 
অন্বয় -উৎসাহাৎ ( ভক্তিনাধনে উদ্যম), নিশ্চয়াৎ ( দৃঢ়- 
বিশ্বাস বা সঙ্কল্প ), ধৈর্য্যাং ( সহিষ্ণুতা), তন্বংকম্ম-প্রবর্তনাং 
(জক্তান্কুল কর্মের অনুষ্ঠান), সঙ্গত্যাগাৎ (আসক্তি ও 
অসৎসঙ্গ-ত্যাগ ), [এবং] সতঃ বৃত্তেঃ (সাধুর আচরণ ) 
[অবগন্বনকারীর, এই ] ষড়তিঃ (ছয়টার দ্বারা) ভক্তিঃ 
| গ্রসিধাতি ( ভক্তি বৃদ্ধি পায় )॥ ৩॥ 
শ্লোকার্থ__(ভক্তিনাধনে ) উৎসাহ, দৃঢ়-বিশ্বাস বা সঙ্কল্প, 
"ধৈর্য্য, বিবিধ ভক্তান্ুকুল-কর্মের অনুষ্ঠান, আসক্তি ও অসৎসঙ্গ- 
| ত্যাগ এবং সাধুর বৃত্তি অর্থাৎ সদাচারের অবলম্বন__এই ছয়টির 
ৃ দ্বার ভক্তি বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয় ॥ ৩॥ 
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[ শিক্ষাযৃত-নিৰ্বায 
পীযুববর্ষিণী বৃত্তি__জীবন যাত্রা-নিবর্বাহ ও ভক্তির অসুখী | 
-__-এই ছুইটাই ভক্তের আবশ্যক | শ্লোকের প্রথমাদ্দে ভক্তি-জয়ু. | 

শীলনের অনুকূল-ক্রিয়ার ব্যবস্থা, শেষার্দে ভক্তভীবনের ব্যবস্থা: 

উৎসাহ--ভক্তির অনুষ্ঠানে ওংস্ুক্য উদাসীন্কে ভক্তির 
লোপ হয়। আদরের সহিত অন্ুশীলনই উৎসাহ। নিহ্চয়- 
দৃঢ় বিশ্বাস। ধৈৰ্য্য_-অভীষ্ট লাভে বিলম্ব দেখিয়া সাধনানে 
শৈথিল্য না করা। তত্তৎকর্ম-প্রবর্তন__-ভক্তিপোষক কর্ম 
বিধি ও নিষেধভেদে দ্বিবিধ। শ্ববণ-কীর্তনাদি__বিধি। শ্রীকৃষের 
জন্য স্বীয়ভোগ-সুখ-পরিত্যাগাদি__নিষেধ। অজভ্যা।গ-_অরর্দ, 
স্ত্রী-সঙ্গ ও স্তৈণভাবরূপ যোবিৎসঙ্গ, যোধিৎসঙ্গি-সঙ্ এব 
₹অভক্ত অর্থাৎ বিষয়ী, মায়াবাদী, নিরীশ্বর ও ধর্ম্মধ্বজীর স্গ- । 
ত্যাগ । জন্ধত্তি--সাধুগণ যে সদাচার অনুষ্ঠান করিয়াছেন 
এবং যে বৃত্তির দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করিয়াছেন; গৃহত্যানী 
ব্যক্তির ভিক্ষা ও মাধুকরী এবং গৃহস্থ-ভক্তের স্ববর্ণাভ্রম-বিধি- 
সম্মত বৃত্তি, ইহাই সদ্ধ,ত্তি। উক্ত ছয়টা হইতে ভক্তি সিদ্ধ হান! 
হরি হে! রঃ 


ভজনে উৎসাহ, ভক্তিতে বিশ্বাস, 
 প্রেমলাভে ধৈর্য্য-ধন। 


ভক্তি-অনুকুল-. কর্ম-প্রবর্তনে, 
- অসৎসঙ্গবিসঙ্জন ॥ 
ভক্তি-সদাচার, --এই ছয় গুণ, 


নহিল আমার নাথ । 
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কেমনে ভজিব, তোৌঁমার চরণ, 
ছাড়িয়া মায়ার সাথ ॥ 

গিত আচারে, রহিলাম মঞি’, 
না করিনু সাধুসঙ্গ । 

লয়ে সাধুবেষ, আন উপদেশি, 

এ বড় মায়ার রঙ্গ ॥ 

এ-হেন দশায়, অহৈতুকী কৃপা, 
তোঁমার পাঁইব হরি! 

শ্রীগুরু-আশ্রয়ে, ডাকিব তোমায়, 


কবে বা মিনতি করি ॥ 


অনুরত্ি 

উৎ্সীহ-__জ্ঞান, কৰ্ম্ম বা অন্থাভিলাষ-তাৎপর্য্যে যে-সকল 
সীধন-বিধান ও রুচিপ্রদ বিষয়-কথা আছে, তাহাতে উদাসীন 
হুইয়। সাধন-ভক্তির অঙ্গবিশেষে উৎসাহ । নিশ্চয়_ভগবন্তক্তিই 
জীবের একমাত্র পুরুষার্থ, তছ্ষিয়ে নিশ্চয়তা | জ্ঞান, কৰ্ম্ম বা 
অন্যাভিলাষ_ মায় নিশ্চয়ই কোন মজল উৎপন্ন করিতে সমর্থ 
হয় না এবং একম 
এরূপ স্থির-ধাঁরণাই নিশ্চয়? | 
কালে কাহারও অন্ুবিধা 
হই” দেহ যায় যদি প্রাণ! 
এইরূপ ৷ 


পে ২৯৬ 


ত্র ভক্তিমার্গই জীবসীত্রেরই অনুসরণীয় র্‌ 
ধৈর্য্য--ভক্তিপথ হইতে কোন রা 
হইবে না এরূপ ধারণা । “খণ্ড খণ্ড রি 

তবু অমি বদনে না ছাঁড়ি হরিনাম” 
তত্তৎকৰ্ম্ম-প্রবর্তন_ মুমুক্ষু ও বডুক্ষুগণের আদিষ্ট 1 


| 
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কর্তবযনুষ্ঠানসমূহে, কৃষ্ণে তর-সেবা জানিয়া উদাসীন থাকিয়| 
ভক্তির সাধন । নঈগত্যাগ_-ভক্তের ত্রিবিধাধিকারের স্বস্থ 
উপযোগী অঙ্ষ্ঠান কর! এবং এক অধিকারে অবস্থিত হইয়া 
ভিন্নাধিকারের চেষ্টা প্রদর্শন না করা এবং জ্ঞানী, কম্মা ও 
অগ্ঠাভিলাষীকে বিষয়মূঢ জানিয়া সঙ্গ পরিবজ্জন। ভক্ত সঙ্গই 
একমাত্র বাঞ্চনীয় । ভক্ত-সঙ্গীকে জ্ঞানি-প্রভৃতি অভক্ত-সকজ 
তাদৃশ আদর করেন না। হতরাং, বৃভুক্ষ ও মুমুক্ষুগণের নিকট 
আদর পাইবার প্রয়ান করা দুরে যা'ক্‌, তাহাদের সহিত কোন- 
প্রকার সংঅব রাখাও উচিত নহে। মুসুক্ষুর বদ্ধাভিমান প্রবল । 
(তিনি) বদ্ধানিরন-চেষ্টাক্রমে অনিত্য অনুষ্ঠানে প্রয়াসশীল, 
বুডুক্ষুর পিপাসাও তাদৃশ তাৎকালিক মাত্র, অন্যাভিলাধীর তো 
কথাই নাই,_এই ত্ৰিবিধ মনিত্য-অভিমানিগণকে ত্যাগ করিতে 
হইবে। সদ্ধত্তিকর্ম্ম, জ্ঞান বা অন্যাভিলাষিতার চেষ্টাসমূহ 
কখনই ভক্তিপথের সোপান নহে। “জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি ভক্তির 
কতু নহে অঙ্গ” (চৈ: চঃ মঃ ২২1১৪১)। ভক্তি-ব্যতীত অন্ত 
মার্গত্রয় “অসৎ? অর্থাৎ নিত্য নহে। ঘস্তাস্তি ভক্তির্ভগবত্য- 
কিঞ্চন। সব্রৈগুণৈস্তত্র সমাসতে স্ুরাঃ ৷ হরাবভক্তস্ত কুতো 
মহদৃগুণ| মনোরথেনাসতি ধাবতে| বহি:॥” (স্রীভাঃ ৫ ১৮২২)। 
সুতরাং ভক্তিমার্গ ই, সাধুর বৃত্তি । তাহাদের অন্থগমনই 
ভক্তিপথ। ' অতএব নিত্যনামাশ্রিত ‘ভক্ত সাধুর বৃত্তি-গ্রহণ 
কর্তব্য । এই ছয় প্রকার অনুষ্ঠানে ভক্তি 

শ্ীল-সরস্বতীঠাকুর-কৃত-ভাষা“ভজনে উৎসাহ যা’ 
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বাহিরে । সুছুল্লভি কঞ্চভক্তি পাবে ধীরে ধীরে ॥ কৃষ্ণভক্তি- 
প্রতি যা'র বিশ্বাস নিশ্চয় । শ্রদ্ধাবান্‌ ভক্তিমান্‌ জন সেই হয় ॥ 
কৃষ্ণসেবা না পাইয়া ধীর-ভাবে যেই। ভক্তির সাধন করে, 
ভক্তিমান্‌ সেই ॥ যাহাতে কৃষ্ণের সেবা, কৃষ্ণের সম্ভোষ। সেই 
কর্মে ব্রতী সদা, না করয়ে রোব ॥ কৃষ্ণের অভক্ত-জনসঙ্গ 
পরিহরি'। ভক্তিমান্‌ ভক্তসঙ্গে সদ! ভজে হরি ॥ কৃষ্ণভক্ত 
যাহা করে, তদনুসরণে। ভক্তিমান্‌ আচরয় জীবনে মরণে ॥ 
এই ছয় জন হয়-_ভক্তি-অধিকারী। বিশ্বের মঙ্গল করে ভক্তি 


পরচারি? ॥ ৩॥৮ 
বড় বিধ প্রীতি-লক্ষণ 


দদাতি প্রতিগৃতাতি গুহমাখ্যাতি পৃচ্ছতি। : 
ভূউক্তে ভোজয়তে চৈব ষড়্‌বিধং প্রীতি-লক্ষণম. ॥ ৪ ॥ 
অন্বয়_[ পরস্পর ] দদাতি (দান করে ), প্রতিগৃহাতি 
(প্ৰতিগ্ৰহণ করে ), গুহাম্‌ (গোপন বিষয় ) আখ্যাতি (বলে ), 


পৃচ্ছতি (জিজ্ঞাসা করে ), ভূঙ্‌ক্তে (ভোজন করে) চ (ও) 
ভোজয়তে (ভোজন করায় ),_[ এইরূপে ] গ্রীতিলক্ষণং 


(গ্ৰীতির লক্ষণ) ষড় বিধম্‌ এব [ভবতি ] (ছয় প্রকারই 
হয়) ৪॥ 
শ্লোকার্থ-এক্ষণে ভক্তি পোষক সংগ্রীতি কার্য্যরূপ তটস্থ 
|লক্ষণ বলিতেছেন__পরস্পর দান ও গ্রহণ, গোপন-বিষয়ের 
কথন ও জিজ্ঞাসা, আহার -ও আহার-প্রদান-_এইরূপে গ্রীতির 


| লক্ষণ ছয় প্রকারই হয় ॥ ৪ ॥ 











নি 
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গীয্‌ষবর্ষিণী বৃত্তি_জনসঙ্গ ভক্তির প্রতিকূল; সুত্র, 
ত্যাজ্য। ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিদিগের পক্ষে জনসঙ্গ-শোধক 
শুদ্ধভক্ত-সঙ্গের প্রয়োজন । ভক্তিপোষক সাধুসঙ্গরূপ প্রীড়ি 
এই চতুর্থ শ্লোকে নির্দিষ্ট । দদাভি_প্রীতিপূর্বক ভক্তের 
প্রয়োজনীয় দ্রব্য ভক্তকে দেওয়া । প্রতিগৃন্রীভি__ভক্ত-দত্তব্ক 
প্রতিগ্রহণ করা। গুহামাখ্যাতি_স্বীয় গুপ্তকথা ভক্তের নিকট 
ব্যক্তকরা। পুচ্ছতি_ভক্তের গুপ্ত-বিষয় জিজ্ঞাসা করা৷ 
ভুঙক্তে--ভক্ত-দত্ত অন্নীদি ভোজন করা । ভোজরতে--ভক্তে 
প্রীতিপুর্্বক ভোজন করান। জ্রীতি-লক্ষণম্--উক্ত ছয় 
সংপ্রীতির লক্ষণ। এতদ্বারা সাঁধুসেবা করিবে 
হরি হে! 
দান, প্রতিগ্রহ, মিথো গুপ্তকথা, 
ভক্ষণ, ভৌজন দান । 
সঙ্গের লক্ষণ, এই ছয় হয়, 
ইহাতে ভক্তির প্রাণ ॥ 
তন্ব না বুঝিয়ে, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, 
ৃ্‌ অসতে এ-সব করি’ । 
ভক্তি হারাইহু সংসারী হইনু, 


সুদুরে রহিলে হরি ॥ 
কৃষ্ণভক্ত-জনে, এ-সঙ্গ-লক্ষণে, 
আদর করিব যবে। 
ভক্তি-মহাদেবী, আমার হৃদয়- 
আসনে বসিবে তবে ॥ 
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যোঁযিৎসঙ্গী জন, কৃষ্ণাভক্ত আর, 
তুহু সঙ্গ পরিহরি”। 
তব ভক্তজন- সঙ্গ অনুক্ষণ 
কবে বা হইবে হরি ॥ 

অন্ুর্ত্তি-_সঙ্গবিষয়ক নিদর্শনের জন্য প্রীতিলক্ষণ কথিত 
হইতেছে। দদাতি__মায়াবাদী ও মুমুক্ষু, ফলভোগবাদী বুভুক্ষু 
বা বিষয়ী ও অন্যাভিলাষী-_এই তিন সম্প্রদায়ের সহিত প্রীতি 
সংস্থাপন করিলে তাহাদের সঙ্গজ দোষে ভক্তিহানি হয়। 
মায়াবাদি-প্রভৃতি--তিন দলকে পরামর্শ বা অন্যকোন দ্রব্যাদি 
দিতে নাই ; যেহেতু ; 'অশ্রদ্দধানে হরিনাম-দান’ অপরাধ- 
সমূহের অন্যতম । প্রতিগৃহ্ীতি__মায়াবাদি-প্রভৃত্তির নিকট 
হইতে মোক্ষ ও ভোগবিযয়ক পরামর্শ গ্রহণ করিলে তাহাদের 
সহিত প্রীতি হয়। গুহ্মাখ্যাতি__মায়াবাদ-গ্রভৃতি তিনটী 
দলকে কৃষ্ণভজনের কথা উপদেশ দিতে নাই । শ্রীল ঠাকুর 
নরোত্তম বলেন,_ “আপন ভজন-কথা, না কহিব যথা-তথা।৮ 
( শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা ৯ )।  পৃচ্ছতি__মায়াবাদি-প্রভৃতির 
গোপনীয় রহস্ত-অঁবণের আবশ্যকতা নাই ; যেহেতু, 'হরি- 
বিরোধি-জন আত্মঘাতী । ভুউক্তে_এঁ ত্রিবিধ দলের নিকট 
হইতে তাহাদের সৃষ্ট কোন বস্তু ভোজন করিতে নাই। ভোজন 
করিলে তাহাদের কৃষ্ণেতর-বিষয়ভোগপ্রবৃত্তির অংশ গ্রহণ 
করিতে হয়। দবিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন৷ মলিন 
মন হইলে কৃষ্ণের না হয় স্মরণ |” (শ্রীচৈঃ চঃ অঃ ৬২৭৮) ৯ 
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ভোজয়তে-_উক্ত ত্ৰিবিধ বিষয়ীকে খাঁওয়াইতেও - নাই। 
ভোজন করান ও ভোজন করা--এই উভয় ক্রিয়াতেই পরস্পর 
'প্রণয়-বৃদ্ধি হয়। ও্রীতি-_সজাতীয়-আশয়ে স্নিগ্ধ ব্যক্তিগণের 
সহিত প্রীতি বদ্ধিত হইলে, জীবের সেই সেই বিষয়ে উন্নতি 
হয়। বিজাতীয় লোকের সহিত আদান, প্রদান, রহস্ত-নিবেদন 
ও শ্রবণ, ভোজন ও ভোজ্য প্রদান-রূপ অনুষ্ঠান পরিহার্য্য ॥ ৪ ॥ 

শ্রীল জরস্বতীঠাকুর-কত ভাষা-দ্রব্যের প্রদান, আর 
'আদীন করিলে । গোপনীয়-বাক্যব্যয়, আর জিজ্ঞাসিলে ॥ 
ভোজন করিলে, আর ভোজ্য খাওয়াইলে। প্রীতির লক্ষণ হয়, 
যবে ছুই মিলে ॥ ভক্তন-সহ প্রীতি সঙ্গ ছয় এই । অভক্তে 
প্রীতি করে, ভাগ্যবান্‌ যেই ॥৮ 


মধামাধিকারীর ত্রিবিধ-বৈষ্কব-সেবন 
কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত 
দীক্ষা চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম। 
শুতষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্তমন্য- 
নিন্দাদিশুন্ত হৃদমীপ্নিত-সঙ্গলব্ধ্যা ॥ ৫ ॥ 
অন্বয়্_যস্ত (বাহার) গিরি (বাক্যে) কৃষ্ণ ইতি (হে 
কৃষ্ণ! ইহা বর্তমান বা শুনা যায় বা ‘কৃষ্ণ ! এই নাম আছে), 
[ মধ্যম অধিকারী ] তং (তাহাকে ) মনসা আদ্রিয়েত ( অন্তরে 
আদর করিবেন) তস্য চেৎ দীক্ষা অস্তি (যদি তাহার সদ্গুরু 
হইতে দীক্ষা হইয়া থাকে |) অথবা যন্ত গিরি কৃষ্ণ ইতি তং 


০০০ ্জ্ঞ ৮৮০০০০০৮০০৯) শি 
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মনসাদ্রিয়েত (যাহার বাক্যে কৃষ্ণ ইহা বর্তমান বা শুনা যায় 


‘তাহাকে অন্তরে আদর করিবেন)। চেৎ দীক্ষা অস্তি ঈশং 


ভজন্তং তং প্রণতিভিঃ চ আদ্রিয়েত। (যদি সদৃগুরুচরণ হইতে 
দীক্ষা হইয়া থাকে, তবে শ্রীভগবানের ভজন পরায়ণ তাহাকে 
প্রণাম দ্বারাও আদর করিবেন। ) অনন্য (কৃষ্ণেতর প্রীতিরহিত) 
[ অতএব, ] অন্তনিন্দািশৃন্য-হৃদং (অপরের নিন্দা-প্রভৃতি 
কাৰ্য্য হইতে মুক্তহ্ৃদয়), ভজনবিজ্ঞং (ভজনকৃশল মহা- 
ভাগবতকে ) ইদ্সিত-সঙ্গলন্ধ্যা (অভীষ্ট-সঙ্গলাভ-হেতু) শুআযয়া 
(আদ্রিয়েৎ) (প্ৰণিপাত, পরিপ্রশ্শ ও সেবা সহকারে আদর 
করিবেন )। 

প্লোকার্থ_ বর্তমানে স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি উপদেশ করিতেছেন, 
যথা- যাহার মুখে ‘হে কৃষ্ণ !_এই কথ শুনা যায়, মধ্যম 
অধিকারী তাহাকে মনে মনে আদর করিবেন। যদি শ্রীসদ্‌গুরু- 
পাদপদ্ম হইতে দীক্ষা-প্রান্তি হইয়া থাকে, তবে তাদৃশ শ্রীভগ- 
বন্তজনকারীকে যদ্রপ মনে মনে, তদ্রপ প্রণতিঘারাও আদর 
করিবেন। অথবা__ধাহার মুখে ‘কৃষ্ণ এই-নাম শুনা যায়, 
তাহার যদি শ্রীসদ্গুরু-পাদপন্স হইতে দীক্ষা হইয়া! থাকে, তাহা 
হইলে (মধ্যম অধিকারী ) তাহাকে মনে মনে আদর .করিবেন। 
প্রীভগবদ্তজনকারীকে অর্থাৎ বাস্তব-ভগবদ্তজনে প্রবিষ্ট অধিকারী 
ব্যক্তিকে (কেবল মনে মনে নহে) প্রণতি-দ্বারাও আদর বা. 
সম্মান করিবেন। অনন্য অর্থাৎ একান্তী বা কৃষ্ণেতর-প্রতীতি- 


রহিত, অতএব, অপরের নিন্দ! প্রভৃতি হইতে মুক্তহৃদয় অর্থাৎ, 
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সর্বত্র সমদর্ন, শ্রীকঞ্চ-ভজন-বিজ্ঞ মহাভীগবতকে অভীষ্ট-সঙ্গ 
জানিয়। শুজষ। অর্থাৎ প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা! সহকারে 
সমাদর করিবেন ॥ ৫ ॥ 

লীযুববরষিণী র্তি_“ঈশ্বরে তদধীনেযু, বালিশেঘু দ্বিধৎস্ু চ। 
প্রেম- মৈত্রী কপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥৮_-( শ্রীভাঃ 
১১২।৪৬)। এই শিক্ষান্ুমীরে সাধক যত- -দিন মধ্যম-ভক্ত- 
পদবীতে থাকেন, ততদিন তিনি ভক্তসেবায় বাধ্য । সর্বত্র 
কৃষ্ণদ্বন্ধ-দৃষ্টিবশতঃ শত্ৰু, মিত্র ভক্তাভক্তাদি-ভেদ উত্তম-ভক্তের 
নাই | মধ্যম-ভক্ত ভজনপ্রয়াসী । এই পঞ্চম শ্লোকে 
মধ্যমভক্তের ভক্তগণের প্রতি আচরণ নির্দেশ করিতেছেন। (১) 
যৌধিংসঙ্গী প্রভৃতি অভক্তগণকে দূরে রাখিয়া তত্তাদ্দোবশুন্ত, 
কিন্তু সম্বন্ধতত্ব-জ্ঞানাভাবহেতু স্বল্পবুদ্ধি কনিষ্ঠগণকে কেবল 
‘বালিশ’ জানিয়! মধ্যম-ভক্ত কৃপা করিবেন। তাহার মুখে 
কৃষ্ণ নাম শুনিয়া ব্ব-সম্পর্কবৌধে মনে মনে তাহাকে আদর 
করিবেন। (২) দীক্ষিত (কনিষ্ঠ ) ব্যক্তি যদি হরিভজনে 
প্রবৃত্ত থাকেন, তাহাকে প্রণতিদ্বারা আদর করিবেন। (৩) 
অগ্ঠনিন্দ।-শুগ্ভ মহাভাগবতকে ইপ্সিত-সঙ্গ জানিয়া কৃতার্থবৌধে 


আদর করিবেন। এই-প্রকার বৈষ্ণবসেবাই জর্ববার্থসিদ্ধির 
মূল॥ ৫॥ 


হরি হে! 


সঙ্গদোষশৃন্, দীক্ষিতাদীক্ষিত, 
যদি তব নাম গায় ৷ 






| উপাদেশাপগ্বতম-€ম গ্লোক ] ৯৫. 
মানসে আদর, করিব তাহারে, 
জানি? নিজ-জন তায় ॥ 
দীক্ষিত হইয়া, ভজে তুয়া পদ, 
তাহারে প্রণতি করি। 
অনন্য-ভজনে, বিজ্ঞ যেই জন, 
তাহারে সেবিব হরি ॥ 
স্ব্বভূতে সম, যে ভক্তের মতি, 
তাহার দর্শনে মানি । 
আপনাকে ধন্য, সে সঙ্গ পাইয়া, 
চরিতার্থ হইল জানি ॥ 
নিষ্কপট-মতি, বৈষ্ণবের প্রতি, 
এই ধৰ্ম্ম কবে পা’ব। 
কবে এসংসার- সিন্ধু পার হ'য়ে, 

তব ত্ৰজপুরে যা'ব॥ 





অন্ুৰৃত্তি--দিব্যং জ্ঞানং যতো দগ্তাং কুর্ধযাৎ পাপস্ত সংক্ষয়ম্‌ । 
তন্মাদ্দীক্ষেতে সা প্রোক্তা দেশিকৈক্তবকোবিদৈঃ 0 শ্ৰীহঃ 
ভঃ বিঃ ২৷৭ ধৃত ‘বিষ্ণুামল’-বচন) ৷ এই শ্লোকের তাংপর্য্য-মতে 
[যাহা হইতে জড়ভোগ-বাসনাত্যন্ত অ প্রাকৃত অনুভব হয়, সেই 
| অুঠানকেই বৈষ্ণবগণ ‘দীক্ষা’ বলেন। কুষ্ণমাম ও কৃষ্ণ 
অভিন্ন অপ্রাকৃত তত্ব এবং শ্রীনামই সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবান্‌ 
| জনের উপান্ত ভঙ্গনীয় বস্তু জানিয়! যিনি একমাত্র কৃষ্ণনাম 





৯৬ [ শিক্ষামূত-নির্যা্ 


আশ্রয় করিয়া কৃষ্ণনীম করেন, তাহার কৃষ্ণেতর বাগেগ থাকিতে 
পারে না। তাদৃশ একমাত্র নামপরায়ণ ভাগবতকে মনের 
সহিত আদর করিবেন। পাঞ্রাত্রিক মন্ত্রে শ্রীনামই বিরাজিত 
আছেন, তাহাতে সম্বন্ব-বিবেকের সহিত নাম আশ্রয় করিবারই 
ব্যবস্থা । কৃষ্ণ নামাশ্রিত-জন ব্যতীত হরিজন হইবার সন্তাবন। 
নাই। (শ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২৬৭৬৮) 'শ্রীসনাতন শিক্ষায় 
“যাহার কোমল-শ্রদ্ধা, সে কনিষ্ঠ জন | ক্রমে ক্রমে তেঁহে। 
ভক্ত হুইবে উত্তম” ॥ রতি-প্রেম-তারতম্যে ভক্তি--তরতম 1” 
শ্রীচরিতামৃত ( মঃ ১৫1১০৫১ ১০৬, ১১১ )-“সত্যরাজ বলে, 
বৈষ্ণব চিনিব কেমনে ? কে বৈষ্ণব, কহ, তা’র সামান্ত লক্ষণে ॥” 
প্রভু কহে_-“যণ'র মুখে শুনি একবার । কৃষ্ণনাম, সেই পূজ্য 
শ্রেষ্ঠ সবাকার |” “অতএব যাঁর মুখে এক কৃষ্ণ নাম। সেই 
ত’ বৈষ্ণব, করিহ তাঁহার সম্মান ॥” “অর্চায়ামেব হরে পুজাং 
যঃ শ্রদ্ধয়েহতে। ন তন্তক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥৮ 
(শ্রীভাঃ ১১২৪৭ ) (২) যে-ভক্ত নামাশ্রয়ে কৃষ্ণভজন করেন, 
তাহাকে প্রণাম করিয়া সম্মান করিবে। “কৃষ্ণনাম নিরন্তর য।হার 
বদনে। সে বৈষ্ণব শ্রেষ্ট ভজ তাহার চরণে।” (প্রীগৈ 
চঃ মঃ ১৬.৭২ ) “শান্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ়, শ্রদ্ধাবান্‌। “মধ্যম 
অধিকারী’ সেই মহাভাগ্যবান, ॥ শ্রদ্ধাবান্‌ জন হয় ভক্তি-অধি- 
কারী। উত্তম’, মধ্যম’, 'কনিষ্ঠ- শ্রদ্ধা-অনুসারী ॥(ত্ৰীচৈঃচঃ মঃ 
২২৷৬৬, ৬৪) “ঈশ্বরে তদধীনেষু---...... (রী: ভাঃ ১১।২।৪৬) 
মধ্যমভাগবতের শ্রীনামে শ্রীতি বন্ধিত হওয়ায়, তিনি গ্রীনামকে 
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পরমগ্রীতির সহিত অনুক্ষণ কীর্তন-যজ্ঞে আরাধন করিয়া 
ভগবানে প্রেম স্থাপন করেন৷ অপ্রাকৃত শ্রীনামে অনুক্ষণ প্রী তি- 
বিশিষ্ট হইয়া অনুশীলন করিতে করিতে আপনাকে অপ্রাকৃত 
বুঝিতে পারেন। অপেক্ষাকৃত স্বল্লরুচি-বিশিষ্ট ভক্তকে তাহার 
অপ্রাকৃত স্বরূপ বুঝাইয়া দেন। ভগবানে গ্রীতিরহিভ জনকে, 
অপ্রাকৃত স্বরূপের অন্ুভূতি-রহিত কেবল প্রাকৃত জানিয়! 
তাহার সঙ্গত্যাগ করেন। যে ভক্ত নামভজনে স্বরূপ-সিদ্ধি 
লাভ করিয়াছেন, মানস-সেবাদ্বারা অষ্টকালীয়-লীলার ভজন- 
পারিপাট্যে কুশল হইয়া অনন্য এবং কৃষ্ণসম্বন্ধ ব্যতীত দৃশ্ত- 
বস্তুতে অন্য অস্তিত্ব উপলব্ধি না হওয়ায় কৃষ্ণেতর অন্ুভব-রহিত 
হইয়া নিন্দাদি ভেদভাব-রহিত,__এরূপ মহাঁভাগবতকে স্বজা- 
তীয়-আশয় স্িগ্্গণের মধ্যে সকল শ্রেষ্ঠ উত্তম-সঙ্গ জানিয়! সেবা 
করিবেন। প্ধাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণ নাম । তাহারে 
জানিহ, তুমি বৈষ্ণব প্রধান'॥ ক্রম করি’ কহে প্রভু “বৈষ্ণব 
লক্ষণ। “বৈষ্ণব”, 'বৈষবতর”, আর ‘বৈষ্ণবতম’ ॥_(শ্রীচৈ চঃ 
মঃ ১৬/৭৪-৭৫ ) “সৰ্ব্বভুতেষু যঃ পশ্তেন্তগবন্তাবমাত্মনঃ ৷ ভূতানি 
ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥”_( শ্রীভাঃ ১১২৪৫) (ক) 
মহাভাগবত-_কৃষ্ণেতর বস্তুর প্রতি কৃষ্ণসহন্ধ দর্শন করিয়া 
সমদৃক্‌। তিনি মধ্যমাধিকারীর স্যায় কৃষ্ণভজন-পরায়ণ এবং 


কনিষ্ঠাধিকারীর স্যায় একমাত্র নামপরায়ণ ৷ (খ) মধ্যমাধিকারী-__ 
কৃষ্ণে প্রেম, ত্ৰিবিধ ভক্তে শুজীষা, প্রণতি ও মানসিক আঁদর- 
বিশিষ্ট; বন্ধজীবকে কৃষ্ণোনুখ করিবার জন্য সচেষ্ট ও কৃষ্ণদ্বেষীর 


৮ 


TET CUE 


৯৮ [ শিক্ষামৃত-নির্যীম 


উপেক্ষা-পরায়ণ ; সুতরাং 'মহাভাগবতেক্স স্যায় বস্তু মাত্রেরই 
বাহ্াভ্যস্তরে সমদৃষ্টিপর নহেন। কল্পনা করিয়। যদি তিনি 
মহাঁভাগবতের আচরণ অনুকরণ করেন, তাহাতে তাহার কপট- 
বৃদ্ধি হইয়! অধশ্চ্যুতির সম্তাবনা। (গ) কনিষ্ঠাধিকারী- 
কুষ্ণনীমে অখিলমঙ্গল হয়, জ জানিয়া নিজের মঙ্গল বিধান করেন। 
কিন্ত, মধ্যমাধিকাঁরীর আসন যে উচ্চ এবং তাহাই যে তাহার 
ভাবী প্রাপ্যাধিকার, তদ্বিষয় সম্যক উপলব্ধি করেন ন! মধ্যম 
ভাগবত কনিষ্ঠ ভাগবতের ন্যায়, একমাত্র নাম পরার়ণ। তিনি 
নিরন্তর কৃষ্ণ নাম করিয়া অপ্রাকৃত ভজন করিবার পরিবর্তে, 
একমাত্র কৃষ্ণনাম করিতে করিতে নিজ প্রাকৃত অন্ুভূতিরূপ 
অনর্থহস্ত হইতে ভ্রম-যুক্তি লাভ করেন। কনিষ্ঠাধিকারী 
গুর্বাভিমানক্রমে আপনাকে অনেক সময়ে মুহাঁভীগবত মনে 
করিয়া অধঃপতিত হন ॥ ৫ ॥ 
দ্রীন-সরম্বতীঠাকুর-কৃত-ভাবা-_“কৃষ্ণ-সহ কৃষ্ণ-নাম অভিন্ন 
জানিয়া । অপ্রাকৃত একমাত্র সাধন মানিয়!॥ যেই নাম 
লয়, নামে দীক্ষিত হইয়া। আদর করিবে মনে স্বগোষ্ঠী 
জানিয়া॥ নামের ভজনে যেই কৃষ্ণ সেবা করে । অগ্রাকৃত 
ব্ৰজে বসি’ সর্বদা অন্তরে ॥ মধ্যম বৈষ্ণব জানি’ ধর তা'র পায়। 
আনুগত্য কর তাঁর মনে আর কায় ॥ নামের ভঙ্জনে যেই 
স্বরূপ লভিয়!। অন্ত বস্তু নাহি দেখে কৃষ্ণ তেয়াগিয়! ॥ 
কৃষ্ণেতর-সন্বন্ধ না পাইয়। জগতে । সর্ববজনে সম-বুদ্ধি করে 


কৃষ্ণ- ব্ৰতে ॥  তাদৃশ ভজনবিজ্ঞে জানিয়৷ অভীষ্ট । কায়মনো- 





. 


ৃ 
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বাক্যে দেব, হইয়া নিবিষ্ট ॥ শুশ্রাঘ। করিবে তারে সব্বতো- 
ভাৱেতে। কৃষ্ণের চরণ-লাভ হয় তাহা হ'তে॥ ৫ ॥ 


গ্রাকৃত-দৃষ্ঠিতে অপ্রাক্ৃত বৈষ্ণব-দর্শন নিষিদ্ধ 
ঃ স্বভাব-জনিতৈর্বপুষণ্চ দোষৈ- 
প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্ত পশ্যেৎ। 
গঙ্গান্তসাং ন খনু বুদ্বুদ্-ফেন-পঞ্কৈ- 
ভ্ৰ'ন্মদ্ৰবত্বমপগচ্ছতি নীরধন্যৈঠ ॥ ৬ ॥ 
অন্থর-__ইহ (এই জগতে) [ স্থিতস্ত (অবস্থিত) ] ভক্তজনস্ত 
( শুদ্ধভক্ত-জনে ) দৃষ্টেঃ (আপাত পরিলক্ষিত ) স্বভাবজনিতৈঃ 
(স্বভাবজাত) বপুবঃ চ দোবৈঃ (ও দেহের দৌষহেতু) [হার] 
প্রাকৃতত্বং (প্রাক ত-ভাব) [কাহারও] ন পান্তেৎ (দর্শন কর! 
উচিত নহে )। নীর ধর্মে বুদ্বুদ-ফেন-পর্ধৈঃ (জজের ধর্ম 
বুদ্বুদ্, ফেন ও পঞ্চ-হেতু) গঞ্গান্তসাং ( গঙ্গাজলের ) ত্রন্ধদ্রবত্বম্‌ 
(দ্রবীভূত ব্ৰহ্ম-ব্বর্পত!) খলু (কখনও) ন অপগচ্ছতি 
(বিলুপ্ত হয় ন!) ॥৬॥৷ 
শ্লোকাৰ্থ_এই জগতে অবস্থিত শুদ্ধভক্তের স্বভাবে ও দেহে 
আপাত দৃষ্ট দোষসমূহের নিমিত্ত সেই শুদ্ধভক্তের প্রাকৃত-ভাব 
দশন করা (অর্থাৎ তাহাতে মর্ত্যবুদ্ধি করা ) কাহারও উচিত 
নহে। জলের ধর্ম্ম-বুদ্বুদ; ফেন ও পঞ্চের বিগ্ভমানতা-হেতু 
শঙ্গাজলের দ্রবীভূত ব্্মবস্তত্ব কখনও লোপ পায় না ॥৬ ॥ 
গীঘবর্ষিণী বৃত্ি_শুদ্ধতক্তদিগের দোষ দৃষ্টি করিয়া 





১৮০ / [ শিক্ষামৃত-নির্যাঙ। 
তাহাদিগকে প্রাকৃত জ্ঞান করা উচিত নয়,_-ইহাই ব্য প্লোকে 
উপদিষ্ট হইয়াছে। শুঁদ্ধভাক্তের কুসঙ্গ ও নামাপরাধ সম্ভব নয়। 
বপুগত, স্বভাবগত কিছু কিছু দোষ থাকে; যথা-_কদৰ্য্য-লক্ষণ, 
গীড়া, কু-গঠন, জরাদি-জনিত কু-দর্শন_-এই সকল বপুদোষ। 
নীচবর্ণ, কর্কশতা ও আলন্তাদি স্বাভাবিক দোষ । যেরূপ 
নীরধর্মম-গ্রাপ্ত গঙ্গাজল বুদ্বুদ্-ফেন-পঙ্কদ্বার! ত্রহ্মদ্রবত্ব পরিত্যাগ 
করেন-না, তদ্রপ আত্মন্বরূপলব্ধ বৈষ্ণবগণ জড়দেহের অনুন্যাত 
জন্ম ও বিকার-ধর্ম্মের দ্বার! প্রাকৃতত্বদোষে দূষিত হইবেন না। 
সুতরাং, ভজনপ্রয়াসী ব্যক্তি শুদ্ধ-বৈষ্ণবকে তত্তুদ্দোষ-দৃষ্টি-ক্রমে 
হেয় জ্ঞান করিলে নামাপরাধী হইবেন ॥ ৬ || 


হরি হে! 

নীরধম্ম-গত, জাহুবী-সলিলে, 
পন্ক-ফেন দৃষ্ট হয়। 

তথাপি কখন, ব্ৰহ্মদ্ৰ ব-ধৰ্ম্ম, 
সে সলিল না ছাঁড়য়।। 

বৈষ্ণব-শরীর, অপ্রাকৃত সদা, 
স্বভাব-বপুর ধর্মে 

কু নহে জড়, তথাপি যে নিন্দে, 
পড়ে সে বিষমাধর্ম্মে || 

সেই অপরাধে, যমের যাতনা, 


পায় জীব অবিরত। 
হে নন্দনন্দন! ৮৪ সেই অপরাধে, 
যেন নাহি হই হত | 
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তোমাঁর বৈঞব, বৈভব তোমার, 
‘ 
আমারে করুন দয়! । 
তবে মোর গতি, হ’বে তব প্রতি, 


পাব তব পদছায়া ॥ 





অনুবৃত্তি--ভক্তের স্বভাবজনিত দোবদমূহ এবং শারীর- 
দোষসমূহ-দ্বার! প্রাকৃত দৃষ্টিতে দেখিয়া তাহাতে ভক্তির অভাব 
আছে, মনে করিতে হইবে না । “অপি চেং স্বহুরাচারো! ভজ্তে 
মামনন্যভাক্‌ । সাধুরেব স মন্তব্য: সম্যগ্যবদিতো হি সঃ ॥ 
“ক্ষিপ্ৰং ভবতি ধৰ্ম্মাত্ম। শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। কৌন্তেয়! 
প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ৷॥”_(গীত! ৯৷৩০-৩১ ) ॥ 


কৃষ্ণভক্ত প্রভুবংশে বা আচার্য্যবংশে জন্মগ্রহণ না করিলেও 


তাহাকে ‘গোস্বামী’, ‘প্রভু' না জানিলে প্রাকৃত-দর্শন হয় 
মাত্র । প্রভুবংশীয় হরিজন বা আচার্য্যবশীয় ভক্ত এবং 
অষ্যকুল-প্রন্থত হরিজন_-উভয়েই হরিজন ; তাহাদের 
উভয়ের প্রাকৃত-বপু-দোষ পণ দৃষ্টি করিতে নাই। শুদ্ধকৃষ্ণ- 
ভক্তকে লৌকিক-দৃষ্টিতে অভক্তের তুপ্য-পরিচয়ে পরিমিত 
করিলে অপরাধ হয়। আবার, ভক্তিমার্ের কিঞ্চিং অনুসরণ- 
কারী ব্যক্তি আপনাকে ভক্তাভিগান করিয়া প্রাকৃত 
হুরাচারসম্পন্ন হইলে, উপশাখার আশ্রয়ে ভক্তি হইতে বিচ্যুত 
হন । যিনি অনন্-শুদ্ধতক্ত, তাহাতে প্রাকৃত সংসর্গ বা শারীর 
ছুরাচাঁর লক্ষিত হইলে, যিনি তদ্দস্টিতে তাহাকে হীন-বুদ্ধি 
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করেন,:তিনি অচিরেই বৈষ্বাপরাঁধী হ'ন। আবার, অনন্ত- 
ভক্তি-লাভ করিবার পূর্বে যাহারা প্রাকৃত-দৃষ্টিতে দুরাচার 
থাকেন, তাহাদের সঙ্গ-দ্বারা৷ ভক্তিবৃত্তি নষ্ট হয়। ভজন-বিজ্ঞ 
ভক্তে ছুরাঁচার থাকিলে তদ্দ্ট। তাহাকে দেখিয়! অপরাধী হ'ন। 
তজ্জন্য প্রাকৃত-দৃষ্টির পরিমাণ-মতে ভক্তকে দর্শন করিতে 
নিষেধ। তাদৃশ ছুরাচারে অবস্থান--অনন্ত ভক্তির বিনাশ- 
কারক নহে; পরস্ত, অল্পবুদ্ধিদ্রষ্টার চক্ষে বিশেষ অপকারক। 
যিনি শুদ্ধভক্তকে প্রীকৃত-দৃষ্টিতে ন! দেখিয়! তাহার অনন্ত- 
ভজন দৃষ্টি করেন, অচিরেই তিনি মহাভাগবতের তাদৃশ 
দুরাচারের দর্শন হইতে মুক্ত হইয়া স্বয়ং সাধুতা লাভ করেন। 
যে-দকল ভক্তিপথাশ্রিত বৈষ্ণব কেবলমাত্ৰ প্রভুবংস্য, আচাৰ্যয- 
ব্য ও বৈষ্ণববংস্গণের মধ্য হরিভক্তি আবদ্ধ আছে, জানিয়! 
নিজের প্রাকৃত-দর্শনে বপুদোযষাদি দৃষ্টি করেন, অথবা ভক্তির 
অলৌকিক-চেষ্টা সমূহ বুঝিতে না পারিয়া' মহাঁভাগবতকে 
খর্ধদৃষ্টিতে মধ্যমভাগবতের অধীন করিবার প্রয়াস পান, 
তাহাদের ভক্তি হইতে বিচ্যুতি ঘটে। শৌক্রজাতি-মদোন্ন্ত 
হইয়াও সিদ্ধভক্তের আচার বুঝিতে না পারিয়া, তাহাদের 
চরণে অপরাধ করিলে ভক্তি থাকিতে পারে না। জাঁতরুটি 
সিদ্ধ-মহাত্মগণের আচরণ না বুঝিয়া তাহাদিগকে পতিত মনে 
করিলে বেষ্চবাপরাধ হয়। যেহেতু, সিদ্ধমহাত্মা বৈষ্ণব- 
গুরুগণের ব্যবহারাবলীতে কটাক্ষ ও তাহাদিগকে হীনজ্ঞানে 
কখনই জীবের কোন মঙ্গল হয় না। সুতরাং, গ্রাকৃতদৃষ্টিতে 





নব 


উপদেশামৃতম্ন-৭ম শ্লোক ) ত 


সিদ্ধভ্তকে কেবল বন্ধ, প্রাকৃত জীবজ্ঞানে শিষ্য মনে করিয়া 

৷  সংৎপথে আনয়নের চেষ্টাই বৈষ্ণবাপরাধ। অজাতরতি সাধক 

ও সিন্ধভক্তে ভেদ আছে, জানিয়া এক ব্যক্তিকে শিষ্য ও অপর 

ব্যক্তিকে গুরু জানিতে হইবে | গুরুকে উপদেশ দিতে হইবে 

না। শিত্যের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে না, 
ইহাই বিবেচ্য ॥ ৬1) 

গ্রীল সরম্বতীঠাকুর-কৃত-ভাষা_শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত, তী'র স্বাভাবিক 

দোঁঘ। আর, তার দেহ-দোষে ন! করিহ রোষ ॥ প্রাকৃত- 

| দর্শনে দোষ যদি দৃষ্ট হয়। দর্শনেতে অপরাধ জানিবে নিশ্চয় || 

হীন-অধিকারী হ'য়ে মহতের দোষ | সিদ্ধভক্তে হীন জ্ঞানে না 

পাবে সন্তোষ ৷ ব্রল্মদ্রব-গঙ্গোদক-প্রবাঁহে যখন । বুদ্বুদ্‌-ফেন- 

।  পদ্ব-জলের মিলন ॥ অন্তজল গঙ্গালাভে হেয় কভু নয়। 

তদ্ৰূপ ভক্তের মল কতু নাহি রয় ॥ সাধুদোষ-দ্রষ্টা যেই কৃষ্ণ- 

আজ্ঞা ত্যজি’ । গর্বে ভক্তি হৈয়া মরে অধো মজি’ ॥ ৬॥৮ 


অবিগ্ভাবিনাশ ও নামে রুচি-উদয়ের উপায় 

স্তাৎ কৃষ্ণনাম-$রিতাদি-সিতাপ্যবিগ্ঠা 
গিতোৌপতগুরসনস্য ন রোচিকা হু! 
কিন্তাদরাদহুদিনং খলু সৈব জুষ্টা 

স্বা্বী ক্রমানভবতি তৃগদমূলহ্ন্ত্রী॥ ৭ ॥ 

হা!) কৃষ্ণ-নাম-চরিতাঁদি-সিতা অপি 


অন্বয়_ন্থু (অং 
সিছরিও ) অবিস্তা-পিত্তোপ্তপ্ত- 


( কৃষ্ণের নাম-চরিত-প্রভৃতিরূপ 
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রসমস্য (অবিদ্যারূপ পিত্তের দ্বারা অত্যন্ত-তপ্ত রসনার ) 
রোচিকা (রুচিকরী)ন সাং (হইতে পারে না)। কিন্তু 
সা এব ( তাহাই ) অন্ুদিনং (প্রতিদিন ) আদরাৎ (শ্রদ্ধা বা 
অপ্রাকৃত-বুদ্ধির সহিত ) জুষ্টা [সতী] (সেবিতা হইলে), খলু 
(নিশ্চয়ই) ক্ৰমাৎ (ক্রমশঃ) স্বাদ্ধী (স্বা্ব [সতী] ) হইয়া) 
তদ্গদমূল-হন্ত্রী (সেই পিত্তরোগের নিমূ্লকারিণী) ভবতি (হয়)। 

শ্লোকার্থ-অহো! শ্রীকৃষ্ণের নাম-চরিত-প্রভৃতি-রপ 
মিছরিও অবিষ্ঠারূপ পিত্তের দ্বার! অতিশয়-তপ্ত জিহ্বার রুচিকরী 
হইতে পারে না। কিন্তু, তাহাই ( শ্রীকৃষ্ণনীমাদি ) প্রত্যহ 
শ্রদ্ধা বা অপ্রাকৃত-বুদ্ধির সহিত সেবিত হইলে, নিশ্চয়ই ক্রমে 
ক্রমে স্বাছু হইয়া সেই রোগমূল- বিনাশক হইয়া থাকেন ॥ ৭॥ 

গীযুষবর্ষিণী বৃত্তি_তৃতীয় শ্লোকে যে-সমস্ত ভক্তিপোষক 
গুগাদি বর্ণিত হইয়াছে, তৎ-সহকারে সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত কৃষ্ণ- 
নামাদি-অন্ুশীলনের প্রণালী এই সপ্তম শ্লোকে বলিতেছেন। 
অবিগ্তা-পিন্তোপতপ্ত রসনায় কষ্ণনাম-চরিতাঁদিকীর্তনে রুচির 
অভাব হয়। কিন্তু আদরের সহিত অনুদিন সেবিত হইলে 
নাম-চরিতাদিরূপ মিশ্রি অবিদ্যা-রোগকে নাশ করত পরম স্বাদ্ী 
হইয়া উঠে। কৃষ্ণরূপ বিভুচৈতন্য-সূর্য্যের কিরণ-কণরূপ জীব- 
নিচয় স্বভাবতঃ কৃষ্ণদাঁস ৷ কৃষ্ণদাস্য-বিস্থৃতিদোযে জীবগণ 
অবি্যারূপ অজ্ঞানগুণকে বরণ করত ব্ব-ম্বভাব-ত্যাগপুরর্বক 
কৃষ্ণনামাদিতে রুচিশৃন্য হইয়াছেন। আবার, সাধুগুরু-প্রসাদে 
অঙ্গদিন সেই নাম-চরিতাদি গান ও স্মরণ করিতে করিতে 


উপদেশামৃতম্-৭ম শ্লোক ] ১০৫ 
স্ব-স্বভাব লাভ করেন। যে-পরিমাণে স্ব-স্বভাব পুনরুদ্দীপিত 
হয়, সেই-পরিমাণে ক্রমশঃ নামাদিতে রুচি-বৃদ্ধি হয়। সঙ্গে 
| সঙ্গে অবিদ্ভানাশ হয়। সিতোপলাই তুলনা-স্থল। পিত্তোপতপ্ত 
রসনায় মিশ্রি প্রথমে ভাল লাগে না; ক্রমশঃ মিশ্রি সেবন 
করিতে করিতে পিত্তের যত নাশ হয়, ততই মিশ্রি ভাল 
| লাগে। অতএব, পরম উৎসাহ, বিশ্বাস ও ধৈর্যের সহিত 
| কৃষ্ণনামোদিত রূপলীলাদি শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ করিবে ॥ ৭॥ 
হরি হে! 
তোমারে ভুলিয়া, অবিষ্া-পীড়ায়, 
পীড়িত রসনা মোর। 
কৃষ্ণনাম-স্ৃধাঃ ভাল নাহি লাগে, 
বিষয়-স্থখেতে ভোর ॥ 
প্রতিদিন যদি, আদর করিয়া, 
সে নাম কীর্তন করি। 
সিতোপল যেন, নাশি’ রোগমূল, 
ক্রমে স্বাহু হয় হরি! ॥ 
তুদ্দৈব আমার, সে নামে আদর, 
না হইল দয়াময়! 
দশ অপরাধ, আমার ছু্দৈব, 
কেমনে হইবে ক্ষয় ॥ 
অনুদিন যেন, তব নাম গাই, 
ক্রমেতে কৃপায় তব ৷ 
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অপরাধ যাবে, নামে রুচি হবে, 





আস্বাদিব নীমীসব ॥ 





অনুবৃত্তি__কৃষ্ণনাম-চরিতাঁদি_মিশ্রির সহ উপমা! ৷ অবিদ্ধ। 
পিত্তের সহ উপম| | যেরূপ পিত্তোপতপ্ত জিহবায় সুমিষ্ট মিশ্রিও 
রুচিপ্রদ হয় না, তদ্রপ অনাদি কৃষ্ণবিমুখতা-ক্রমে অবিষ্াগ্রস্ত 
জীবের কৃষ্ণ-নাম-চরিতাদিরূপ সুমিষ্ট রুচিপ্রদ মিশ্রিও ভাল 
লাগে না। কিন্তু, যদি আদরেরর সহিত অর্থাৎ শ্রদ্ধাদ্বিত হইয়া 
সর্বক্ষণ সেই কৃষ্ণ-নীম-চরিতাদিরূপ মি্রি সেবন করা হয়, তাহ! 
হইলে ক্ৰমশঃ শ্রীকৃষ্ণ নামাদিরূপ মিশ্রির আস্বাদন উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি লাভ করে এবং কৃষ্ণবহিম্মুখ-বাঁসনারপ জড়ভোগ-ব্যাধি 
বিদুরিত হয়। “তচ্চেদ্দেহ-দ্রবিণ-জনতা-লোভ-পাষণ্ড-মধ্যে, 
নিক্ষিপ্ত, স্যান্ন ফলজনকং শীভ্রমেবাত্র বিপ্র॥৮__[্রীপদ্ পুঃ স্বঃ 
_ খঃ ৪৮অঃ)। অবিগ্ভাবশে জীব দেহ, দ্রবিণ, জনতা, আসক্তি, 
এবং ভগবান্‌ ও তদভাব মায়াতে অভিন্নবস্তুজ্ঞানরূপ ভ্রান্তিকে 
বহুমানন করিয়া, নিজ-ন্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ হয়। কৃষ্ণনাম- 
বলে তাহার অবিদ্যাজাত ‘অভিমান, কুজ্বাটিকার ন্যায় অপগত 
হয়। সে-সময় কৃষ্ণভজনই ভাল লাগে ॥ ৭ ॥ 

ভ্রীল-সরম্বভীঠাকুর-কৃত-ভাব।__“কষ্ণ-নাম-রূপ-গুণ-দীলা 
চতুষ্টয়। উপমা মিশ্রির সহ স্বাদ তুল্য হয়॥ অবিদ্যা! পিত্তের- 
তুল্য, তা'তে জিহ্বা তণ্ত। জিহ্বার আস্বাদ-শক্তি তপ্ত-হেতু | 
সুপ্ত ॥ অপ্রাকৃত-জ্ঞানে যদি লও সেই নাম। নিরন্তর নাম | 





ূ 
ূ 





উপদেশাযৃতম্ব ৮ম শ্লোক ] ১০৭ 
লৈলে ছাড়ে পীড়া-ধাম ॥ নাম-মিশ্রি ক্রমে ক্রমে বাসনা শমিয়া) 
নামে রুচি করাইবে কল্যাণ আনিয়া ॥ ৭1৮ 





শ্রীব্রজভজন-প্রণালী 
তন্নাম-রূপ-চরিতাদি-স্থকীর্ভনানু- 
স্থৃত্যোঃ ক্রমেণ রসনামনসী নিযোজ্য | 
তিষ্ঠন_ ব্রজে তদনুরাগি-জনানুগামী 
কালং নয়েদখিলমিত্পদেশ-সারম, ॥ ৮ ॥ 
অন্বয়__ক্রমেণ ( ক্রমানুসারে) তন্নাম-রূপ-চরিতাদি-স্থকীর্- 
নানুস্থত্যোঃ (তাহার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-চরিতাদির 
সুষ্ঠু কীর্তন ও অনুস্মরণে ) রসনামনসী ( রসনা ও মনকে) 
নিযোজ্য ( নিযুক্ত করিয়া! ) ত্রজে তিষ্ঠন্‌ ( বজে' বাস-পূর্কাক ) 
তদন্ুরাগি-জনানুগামী [সন্] (শ্রীকব্ণান্থুরাগী জনের অনুগত 
হইয়া) অথিলং (সমস্ত) কালং নয়েৎ (সময় যাপন করিবে )-- 
ইতি উপদেশসারং ( ইহা উপদেশের সার )11 ৮॥ 
শ্লৌকার্থ__সাধুশাস্ত্রোপদিষ্ট ক্রমের অস্ুসরণে শ্রীকৃষ্ণের 
নাম-রূপ-লীলাদির সুষ্ঠ কীর্তন ও অনুস্মরণে জিহ্বা ও মনকে 
নিযুক্ত করিয়া, শ্রীব্রজে বাস-পুরর্বক শ্রীকৃষ্ণানুরাগী জনের 
অনুগত হইয়া নিখিল-কাল যাপন করিবে ইহাই উপদ্রেশ-সার 
গীয্ববষিণী বৃত্তি--এই অষ্টম শ্লোকে ভজন-প্রণালী ও স্থানের 
ব্যবস্থা ৷ ক্রমোন্নতি প্রণালীতে নৈরন্তর্য্য-সাধনাভি প্রায়ে নাম-রূপ- 
চরিতাদির সুন্দর কীর্তন ও স্মরণ-বিধি-যোগে রসনা ও মনকে, 


ৰ 


১০৮ [ শিক্ষামুত-নির্ধাম 


নিযুক্ত করিয়া, ত্রজ্জে বাসপুরর্বক ব্রজরপাঙ্গুরাগি-জনের অনুগত 
হইয়া নিখিল কাল যাপন করিবে । এই মানস সেবায়, মানসে '! 
ব্রজবাঁসেরই গ্রয়োজনীয়তা ॥ ৮ ॥ 


হরি হে! ৃ 
শ্রীর্পগোসাঞি শ্ৰীগুরু-রূপেতে, 
| 
|| 








শিক্ষা দিল মোর কাঁণে। 
জান, মোর কথা, নামের কাঙ্গাল, 


রতি পা’বে নাম-গানে ॥ 
কৃষ্ণনাম-রূপ- গুণ-সুচরিত, 
পরম যতনে করি’ । 
₹ রসনা-মানসে, করহ নিয়োগ, 
ক্রমবিধি অন্ুসরি’ ॥ 
ব্রজে করি’ বাস, রাঁগান্ুগ হঞা, 
স্মরণ, কীর্তন কর । 
এ নিখিল কাল, করহ যাপন, 
উপদেশ-সার ধর ॥ 
হাঁ! রূপগোঁসাঞ্চি! দয়া করি কবে, 
দিবে দীনে ব্রজবাসা। 
রাগাত্মিক তুমি, তব পদানুগ, 
হইতে দাসের আশা ॥ 


‘ অন্ুবৃত্তি_অজাতরুচি সাধক অন্য-রুচিপর রসনা ও অন্যা- | 
ভিলাধী মনকে ক্রম-পন্থান্ুসারে কৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ- লী | 





উপদেশাযূতম্--৮ম শ্লোক ] ও 


| ও শ্মরণাদিতে নিয়োগ করিয়া, জাতরুচি-ক্রমে ব্রজে বাস 
করিয়া ব্রজবাসিজনের অনুগমন-পূর্ববক কালাতিপাত করিবেন, 
ইহাই অখিল উপদেশসার। সাধকজীবনে আদৌ শ্রবণ- 
দশা; তৎকালে কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা শুনিতে শুনিতে. 
(বরণদশায় উপস্থিত হইলে শ্রত-বিষয়ের কীর্তন আরম্ভ হয়। 
[নিজভ ভাবের সহিত কীর্তন করিতে করিতে স্মরণাবস্থা হয় । স্মরণ, 
ধারণা, ধ্যান, অন্ুস্মতি ও সমাধি-ভেদে--স্মরণ পাঁচ প্রকার । 
বিক্ষেপমিশ্র স্মরণ, অবিক্ষিপ্ত স্মরণরূপ ধারণা, ধ্যাত বিষয়ের 
সব্বাঙ্গভাবনাই ধ্যান, সবর্বকাল ধ্যানই অনুস্থতি ও ব্যবধান- 
রহিত সম্পুর্ণ নৈরন্তর্য্যই সমাধি। স্মরণ-দশার পরেই আপন- 
দশা। এই অবস্থায় সাধক নিজের স্বরূপ উপলদ্ধি করেন । 
পরে, সম্পত্তি দশায় বস্ত-সিদ্ধি। বৈধ-ভক্তগণ “কাম ত্যজি’ 
কৃষ্ণ ভজে শান্ত্র-আজ্ঞ! মানি ।৮-( শ্ৰীচৈঃ চঃ মঃ ২২১৩৬ )। 
তাহাতে তাহাদের রুচি জন্মে, রুচি জন্মিলে-_“বিধি-ধন্মন 
ছাড়ি” ভজে কৃষ্ণের চরণ” (শ্রীচৈ চঃ মঃ ২২১৩৮)। 
“রাগাত্িকাভক্তি__সমুখ্যা' ব্রজবাসিজনে। তা'র অনুগত 
ভক্তির 'রাগান্ুগা*নামে ॥৮_(শ্রীচৈই চঃ মঃ ২২১৪৫ )। 
“ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেং। তন্য়ী যা 
ভবেদ্ুক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিত৷ ॥৮_-(শ্রীভঃ রঃ সি: পৃঃ বিঃ 
১০৪ শ্লোক) ৷ প্রাগময়ী-ভক্তির হয়-_“রাঁগাত্মবিকা-নাম। তাহা! 
শুনি’ লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্॥ লোভে ব্রজবাসীর ভাবে. 
করে অন্ুগতি। শান্ত্র-যুক্তি নাহি মানে 'রাগান্ুগা'র প্রকৃতি ॥৮ 


৪. 


১১৭ [ শিক্ষামূত-নির্যা 


বাহ, অভ্যন্তর-ইহার ছুই ত’ সাধন। “বাহে সাধক-দেহে 
করে শ্রবণ-কীর্তন॥ মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন | রাত্রি- 
দিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥৮--(জ্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২1১৪৮-১৪৯ 
১৫২-১৫৩)। “সেবা সাঁধক-রূপেণ সিদ্ধ-রূপেণ চাত্র হি। 
তগ্ভাবলিপ্দ,ন। কাধ্যা ব্রলোকান্ু মার তঃ।” (শ্রীভঃ রঃ মিঃ 
১1২১৫১) “নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত’ লাগিয়। | নিরন্তর 
সেবা করে অন্তদ্দনা হঞ্া॥৮_(ভ্্রীচৈঃ চঃ মঃ ২২১৫৫)। 
“কৃষ্ণং স্মরন জনঞ্চান্ত প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্। ততন্তৎকথা- 
রতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্‌ বাসং ব্রজে সদা॥”-(শ্রীভঃ রঃ সিঃ 
পৃঃ ১১৭ গ্লোক)। “দাস, সখা, পিত্রাদি, প্রেয়সীর গণ 


(ভ্রীচৈ চঃ মঃ ২২১৫৭ ) } শান্তরসে গো-বেত্রবেণু-কদন্বাদি, : 


দানরসে চিত্রক-পত্রক-রক্তকাদি, সখ্যরসে বলদেব-শ্রীদাম- 
সুদামাদি, বাংসল্যরসে নন্দ-যশোদাদি, মধুররসে শ্রীরাধিকা- 
ললিতাদি ব্রজবাদী কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের আনুগত্যে মানসসেবনাদিই 
উপদেশ সার ॥ ৮॥ 

শ্রীল-সরম্বতীঠাকুর-কৃত-ভীষা £:_“কৃষ্ণ-নাম-রূপ-গুণ-লীলা- 
চতুষ্টয়। গুরুমুখে শুনিলেই কীর্তন-উদয় ॥ কীন্তিত হইলে ক্রমে 
স্মরণাঙ্গ পায়। কীর্তন-স্মরণকালে ক্রম-পথে ধায় ॥ জাতরুচি-জন 


জিহ্বামন মিলাইয়।।  কৃষ্ণ-অনুরাগি-ত্রজজনানু-্মরিয়া॥ 


নিরন্তর ব্রজবাস, তিন এই উপদেশ-সার করহ 


গ্রহণ ॥ ৮॥৮ 





ূ 





উপদেশযৃতম্--৯ম শ্লোক] ১১১ 
ভঙজ্জনীয়-স্থানসমূহের তারতম্য 
বৈকুগাজ্জনিতে! বর! মধুপুরী তত্রাপি রাসোৎস্বাদ্‌ 
বৃন্দারণ্যমুদারপাণি-রমষণান্তত্রাপি গোবদ্ধনঃ | 
রাধাকুণ্ডমিহাপি গোকুলপতেঃ প্রেমাস্বতাপ্লাবনাৎ 
কুর্ধ্যাদপ্য বিরাজতে! গিরিতটে দেবাং বিবেকী ন কঃ ॥৯॥ 


অন্বর--জনিতঃ (শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-হেতু ) মধুপুরী ( মথুরা- 
নগরী) বৈকুগ্ঠাৎ বরা (বেকু্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠা); তত্র অপি 


 স্বন্দানণ্যং (তাহা হইতেও বৃন্দাবন ) রাসোৎসবাঁৎ [বরং] 


(রাসোৎসব-নিবন্ধন (শ্রেষ্ঠ) ); তত্র অপি গোবর্ধনঃ (তাহা 
হুইতেও গিরিরাজ শ্রীগোবর্দ্ধন ) উদারপাণি-রমণাৎ (নিজ-জনে 
প্রেমবিতরণে যুক্তহস্ত শ্রীকৃষ্ণের রমণ বা কেলি বশত: [ বরঃ] 
(শ্রেষ্ঠ); ইহ অপি ( গোবদ্ধন-প্রদেশেও ) রাধাকুগং (শ্রীরাধা- 
কুণ্ড) গোকুলপতেঃ প্রেমীমৃতাপ্রাবনাংৎ (শ্রীগোকুলপতির 
প্রেমামৃতের পরিপূর্ণ প্লাবন-হেতু ) [বরং] €শ্রেষ্ঠ)1 কঃ 
বিবেকী ( কোন্‌ ভজন বিচার-নিপুণ জন ) গিরিতটে বিরাজতঃ 
€শ্রীগোবদ্ধন-পবর্ধতের ক্রমনিম্ন-প্রদেশে বিরাজমান ) অস্ত 
সেবাং ন কুর্য্যাৎ (এই কুণ্ডের সেবা! ন! করিবেন )? ৯॥ 
শ্লোকার্থ-_মথ্রাপুরী শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলার প্রকাশ-হেতু 
€ অজ শ্রীনারায়ণের ধাম ) বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ; তাহা হইতেও 
শ্্ীবন্দাবন শ্রীকৃষ্ণের রাঁসলীলা-নিবন্ধন শ্রেষ্ঠ; তাহা হইতেও, 
গিরিরাজ শ্রীগোবদ্ধন উদারপাণির (শ্রীকৃষ্ণের ) রমণ বা কেলি- 
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বশতঃ শ্রেঠ; এই গোবদ্ধন-প্রদেশেও শ্রীরাধাকুণড প্রীগোকুল- 
পতির প্রেমামৃতের পরিপূর্ণ প্লাবনহেতু শ্রেষ্ঠ । (অতএব ), 
কোন্‌ ভজন-বিচীর-নিপুন জন শ্রীগোবদ্ধন-তটে বিরাজমান এই 
গ্রীকুণ্ডের সেবা না করিবেন ? ৯॥ 

গীযূষবধিণী বৃত্তি--ভজনস্থান-মধ্যে শ্রীরাধাকুণ্ সর্বেষ্ঠ। 
ইহা নবমগ্সোকে প্রদণিত হইল । কুষ্ণজন্ম-নিবন্ধন এশর্য্যময় 
পরমব্যোম বৈকুঠ হইতে শ্রীমথুরা শ্রেষ্ঠা । অথুরা-মণ্ডলের মধ্যে 
রাসোৎসব-নিবন্ধন শ্রীবৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ । উদারপাণি শ্রীকৃষ্ণের 
নাঁনাপ্রকার রমণ-স্থান বলিয়া শ্রীগোবর্ধন ত্রজমধ্যে শ্রেষ্ঠ ৷ 
ভ্রীগোবদ্ধন-নিকটস্থ শ্রীমদ্রাধাকুণ্ড বিরাজমান । তথায় শ্রীকৃষ্ণের 
প্রেমামৃতের বিশেষ আপ্লাবন-নিবন্ধন, তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ! 
কোন্‌ ভজনবিবেকী পুরুষ সেই রাধাকুণ্ডের সেবা না করিবেন? 
তথায় স্থুলদেহে বা লিঙ্গ-দেহে নিরন্তর বাঁস করত পূর্বোক্ত 
ভজন-প্রণালী অবলম্বন করিবেন ॥ ৯ ॥ 

শ্রীল ভক্তিবিনোদ-কৃত-ভাষা__বৈকু্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মাথুর- 
মণ্ডল । তদপেক্ষা বৃন্দাবন__যথ! রাসস্থল ॥ তদপেক্ষা গোবর্দন_ 
নিত্য কেলিস্থান। রাধাকুণ্ডে তদপেক্ষা প্রেমের বিজ্ঞান ॥ 

অনুবত্তি-পরব্যোমস্থ বৈকুণ্ঠ অস্যধাম অপেক্ষা সর্ববশ্রেষ্ঠ! 
বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা ভগবানের জন্মনিবন্ধন মথুরা-মণ্ডলের শ্রেষ্ঠতা। 


কৃষ্ণের রাসস্থলী বৃন্দাবন__মথুরা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ | স্বচ্ছন্দবিহার- 


স্থলী গোবদ্ধন-_বৃন্দাবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কৃষ্ণপ্রেমামৃতের 


পূর্ণভম প্লাবন-ক্ষেত্র বলিয়া, গোবদ্ধন অপেক্ষা রাধাকুণ্ড শ্রেষ্ঠ! 
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কোন্‌ সুবিচক্ষণ  স্তক্ত গোবর্ধন-গিরিতটে  প্রকাশমান 
প্রীরাধাকৃণ্-সেবা-বর্ভিত হইয়া অন্ত সেবায় মনোনিবেশ 
করিবেন ? শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিতান্ত অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীরূপগোস্বানি- 
প্রভু শ্রীগৌরহরির হৃদয়ের সর্বোচ্চতম ভাব-শ্্ীরাধাকু্- 
সেবাকেই পরম পরাকাষ্ঠা-লেবারপে উপদেশ দিয়াছেন । 
ইহা শীনিসবার্কাদি-সম্রদায়স্থ বৈষ্ণবের বা গৌরভক্তিহীন মধুর- 
রসাশ্রিত ভক্তগণেরও সম্পূর্ণ দুজ্ঞেয় ও অগম্য ॥ ৯॥ 
শ্রীল-সরদ্বতী ঠাকুর-কৃত-ভাষা_পবৈকৃণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ! 
'মথুরা” নগরী । জনম লভিলা যথা কৃষ্ণচন্দ্র হরি ॥ মথুরা হইতে 
শ্রেষ্ট বৃন্দাবন*ধাম। যথা সাধিয়াছে হরি রাসোংসব-কাম ॥ 
বৃন্দাবন হইতে শ্রেষ্ঠ ‘গোবৰ্ধন-শৈল’। গিরিধারি-গান্ধবির্বকা 
যথ। ক্রীড়া কৈল ৷ গোবৰ্দ্ধন হৈতে শ্রেষ্ঠ “রাধাকুণ্-তট+। 
প্রেমাৃতে ভাসাইল গোকুল-লম্পট ॥ গোবদ্ধন-গিরিতট 
রাধাকুণ্ড ছাড়ি” । অন্থত্র যে করে নিজ কুঞ্জ-_পুষ্পবাড়ী ॥ 
নিবেবাধ তাহার সম কেহ নাহি আর। কুণ্ড-তীর সর্বোত্তম 
স্থান প্রেমাধার ৷? 3 


সাধক ও ভক্তের শুরভেদ 
কন্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃশপ্রয়তর। ব্যক্তিং যযুজ্ঞ {নিন- 
স্তেভ্যে। জ্ঞানবিযুক্ত-ভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্টান্ততঃ । 
তেত্াস্তাঃ পশুপালপন্কজদৃশস্তাত্যোহপি সা রাধিকা... 
ূ প্রেষ্ঠা তদিয়ং তদীয়-সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী ॥১০| 
জন্বয়-_কন্মিভ্যঃ (কন্মিগণ অপেক্ষা) জ্ঞানিনঃ ক্রেন্ধ 


be 
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জ্ঞীনিগণ ) হরেঃ ( শ্রাহরির ) পরিতঃ.( সব্বতোভাবে ) প্রিয়তয়। 
(প্রিয়রূপে) ব্যক্তিং যয়ুঃ (গ্রকাঁশ পাইয়াছেন)। তেভ্যঃ 
(ভাহাদিগের অর্থাৎ জ্ঞান্রিগণ অপেক্ষা ) জ্ঞানবিমুক্ত-ভক্তিপরম! 
( জ্ঞানবিমুক্ত-একান্ত ভক্তগণ ) [ হরে; পরিতঃ প্রিয়তয়! ব্যক্তিং 
যযুঃ] (শ্রীহরির সমধিক প্রিয় বলিয়া বিজ্ঞাত ); ততঃ 
(তাহাদিগের অর্থাৎ পূর্বোক্ত ভক্তি-পরায়ণগণ অপেক্ষা) 
প্রেমৈকনিষ্ঠঃ (একান্ত প্রেমনিষ্ঠগণ) [গ্রীহরির সমধিক প্রিয়রূপে 
প্রসিদ্ধ ]) তেভ্যঃ (তাহাদিগের অর্থাৎ প্রেমৈকনিষ্ঠগণ অপেক্ষা) 
তাঁঃ (সেই সকল প্রসিদ্ধ) পণ্ডপালপঙক্কজদৃশঃ ( পণ্ুপাল = 
গোপ, পঞ্ধজদ্ৃশঃ__কমলাক্ষীগণ, অর্থাৎ গোপন্থন্দরীগণ ) 
[ শ্রীহরির সমধিক প্রিয়া বলিয়া খ্যাত]) তাভ্যঃ অপি 
(গোগীগণ অপেক্ষাও) সা রাধিকা (সেই শ্রীরাধিকা ) 
[ শ্রীহরির সমধিক প্রিয়ারূপে বিদিত 7, ইয়ং তদীয়সরসী ( এই 
তাহার সরোবর অর্থাৎ শ্রীরাধাকুণ্ড) তদ্বৎ (শ্রীরাঁধার তুল্য ) 
প্রেষ্ঠ [ শ্রীকৃষ্ণের ] (প্রিয়তমা )। [ অতএব, ] কঃ কৃতী 
( কোন, ভাগ্যবান জন) তাংন আশ্রয়ে (শ্রীরাধাকুণ্ডকে 
আশ্রয় না করিবেন)? ১০ ॥ 

গ্লোকাৰ্থ ( সতৃগুণী ) কন্মিগণ (কেবল কর্মমানিষ্ঠ) অপেক্ষা 
( গুণত্ৰয়বজ্জিত) জ্ঞানিগণ (প্রীভগবানের ব্রহ্মাখ্য সামান্যাবির্ভাব- 


সাম্মুখ্যাৎ ) শ্রীকৃষ্ণের সমধিক প্রিয়রূপে প্রকাশ-প্রাপ্ত। তাদৃশ এ 
জ্ঞানিগণ অপেক্ষা জ্ঞানবিমুক্ত একান্ত ভক্ত বা অপ্রাকৃত শুদ্ধ- | 
ভক্ত গণ (শ্রীসনকাদি ), তাদৃশ শুদ্ধভক্তগণ অপেক্ষা একান্ত ॥ 
প্রেমনিষ্ঠগণ ভ্রীনারদাদি), তদপেক্ষা গোপস্ুন্দরীগণ, তদপেক্ষাও | 
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সেই শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের সমধিক প্রিয়ারপে প্রসিদ্ধ! । শ্রীরাধার 
৷ এই সরোবর (শ্রীকুও ) স্রীরাধার তুল্য শ্রীকৃষ্প্রেন্ঠ। অতএব 
কোন, সুকৃতিমান_ জন সেই স্রীরাধাকুণ্ড আশ্রয় ন করিবেন? ১*॥ 
পীযুষবর্ষিণী বৃত্তি-জগতে যত-প্রকার সাধক আছে, 
সবর্পেক্ষা শ্রীরাধাকুণ্ত-তটবাসী ভজনকারী শ্রেষ্ঠ ও কৃষ্ণপ্রিয় ; 
তাহা এই দণম শ্লোকে দেখাইতেছেন। সর্বপ্রকার কর্মী 
হইতে চিদন্ুন্ধানকারী জ্ঞানী কৃষ্ণের প্রিয়। সর্বপ্রকার 
জ্ঞানী অপেক্ষা জ্ঞানবিমুক্ত-ভক্ত কৃষ্ণের প্রিয় সব্বপ্রকার 
(ভক্তগণ-মধ্যে প্রেমনিষ্ ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। সর্বপ্রকার 
প্রেমভক্ত-মধ্যে ব্জগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয়। জব্র্ব- 
গোগী-মধ্যে শ্রীরাধিকা অত্যন্ত প্রিয়। যেরূপ শ্রীরাধিকা 
প্রিয়, ক্নেইর্লপ তদীয় কুণডও শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় স্বতরাং 
যাহার পরম সুকৃতি থাকে, তিনি অবশ্য শ্রীরাধাকেণ্ড বাস 
করত শ্রীকৃষ্ণের 'অষ্টকাল'-ভজন করিবেন ॥ ১০ i 
ক্রীল-ভক্তিবিনোদ-কুভ-ভাষা-_চিদবেষী জ্ঞানী-_জড়কর্মী 
হইতে শ্রেষ্ঠ । জ্ঞানিচর ভক্ত__-তদপেক্ষা কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ ॥ প্রেম-নিষ্ঠ 
ভক্ত--তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জানি । গোপীগণে--তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলি’ 
মানি ॥ সবর্ধগোগী-ভ্রেষ্ঠা রাধা--কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ। সদ! । তাঁহার সরসী 
নিত্য কৃষ্ণের প্রীতিদ্‌ ॥ এ হেন প্রেমের স্থান গোবদ্ধন-তটে 
আশ্রয় না করে কেবা কৃতী নিক্পটে ? ১০ ॥ 
অন্বৃত্তি__যথেচ্ছাচীর-পরায়ণ জীবগণ অপেক্ষা সন্বনিষ্ঠ 
ইকম্মিগণ কৃষ্ণের প্রিয়, কর্মী অপেক্ষা খত্রয়-বজ্জিত 
বহ্মজ্ঞ জ্ঞানী কৃষ্ণের প্রিয়, জ্ঞানী অপেক্ষা শ্ুদ্ধতক্ত শ্রীকৃষ্ণের 


রী 


চু] 


১১৬ শিক্ষামৃত"নির্যাম 
প্রিয়, শুদ্ধতক্ত অপেক্ষা প্রেমেকনিষ্ঠ ভক্ত কৃষ্ণের প্রিয়, 
প্রেমৈকনিষ্ঠ ভক্ত অপেক্ষা ব্রজন্থন্দরীগণ কৃষ্ণের প্রিয়, 
ত্রজন্দ্মরীগণ অপেক্ষা শ্রীমতী বার্ষভানবী শ্রীকৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা 
প্রিয়। শ্রীমতী রাধিক! শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ প্রিয়তমা, ভাহার 
কুণ্ডও শ্রীকৃষ্ণের ভাদৃশ শ্রিয়। সর্ব্বাপেক্ষ। অধিক-দৌভাগ্য- 
বিশিষ্ট কৃষ্ণভক্ত অনন্থভাবে শ্রীরা ধাকুণ্ডই আশ্রয় করিবেন ॥ ১৪। 
প্রীল-সরম্বভী-ঠাকুর-কৃত-ভীব।-_সন্ব গুণে অধিষ্ঠিত পুণ্যবান, 
কন্মী। হরিপ্রিয়-জন বলি” গায় সব ধন্মী ॥ কম্মী হইতে জ্ঞানী 
'হরিপ্রিয়-তর জন । সুখভোগ-বুদ্ধি জ্ঞানী না করে গণন। 
জ্ঞানমিশ্রভাঁব ছাড়ি” যুক্ত জ্ঞানী জন। পর-ভক্তি-সমাশ্রুয়ে হরি- 
প্রিয় হ'ন॥ ভক্তিমীন, জন হৈতে প্রেম নিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ । প্রেম নিষ্ঠ হৈতে 
গোপী শ্রীহরির প্রেষ্ঠ ॥ গোগী হৈতে শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ-প্রিয়তমা। 
সে রাধা-সরসী প্রিয় হয় তা'র সমা॥ সে কুণ্ড-আশ্রয় ছাড়ি 
কোন, মূঢ় জন। অন্যত্র বসিয়া চায় হরির সেবন ? ১০॥ 


শ্রীরাধাকু্ড-্নায়ীর সৌভা গ্য-পরীকান্ঠা 
কৃষ্ণস্যো্চৈঃ প্রণয়বপতিঃ প্রেয়পীভ্যোহুপি রাধা 
কুণ্ডং চাস্যা মুনিভিরভিতস্তাদৃগেব ব্যধায়ি। 
বু প্রেষ্টেরপ্যলমন্থলভং কিং পুনর্ভ/ক্তিভাজাং 
তৎ প্রেমেদং অরুদপি সরঃ. স্নাতুরাবিফরোতি ॥ ১১ ॥ 
ইতিগ্রীমদ্রপগোস্বামিনাবিরচিতংগ্রীউপদেশাম্বতৈকাদশকংসমাপ্তম্‌ | 
অন্বয়_রাধ। (শ্রীরাধিকা ) কবষণন্ত (শ্রীকৃষ্ণের )গ্রে়সীভ্য 
অপি (সকল-প্রেয়সী অপেক্ষাও ) উচ্চৈঃ (অধিকতর ) প্রণয়" 









ইট) 


উপদেশাযৃতম্--১০শ শ্লোক] বি 


বসতিঃ (প্রেমাশ্রর় )। অস্তাঃ কুণ্তং চ ( ই'হার কুওও ) অভিতঃ 
(সৰ্ব্বতোভাবে ) ভাদৃক্‌ এব (সেইরূপই অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের 
সব্বত্ প্রিয়বন্ত ) [ ইতি ] (ইহ) মুনিভিঃ ( মুনিগণ ) 
| শান্তরে ] ব্যাধায়ি (নির্দেশ করিয়াছেন )। ভক্তি-ভাজাং পুনঃ 
কিং (অপর ভক্তিসেবিগণের আর কি কথা )= 
যৎ প্রেষ্ঠেঃ অপি ( যাহা কৃষ্ণপ্রেষ্টগশেরও ) অলম্‌ অন্থলভং 
(অতীব দুপ্াপ্য), তৎ প্রেম (সেই প্রেম ) ইদং সরঃ (এই 
গ্রীকুণ্ড ) সকৃৎ স্নাতুঃ অপি (একবার মাত্র স্ানকারীর হৃদয়েও ) 
আঁবিষ্করোতি (প্রকট করিয়া থাকেন ) ॥ ১১॥ 
প্লোকার্থ-শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সকল-প্রেয়পী অপেক্ষা 
অধিকতর প্রেমপাত্র। ইহার কুণ্ডও অর্থাৎ শ্রীরাধাকুগুও 
সবর্বতোভাবে সেইরূপই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তম প্রীতিপাত্রইহা 
মুনিগণ শাস্ত্রে নির্দেশ করিয়াছেন। অন্যান্য ভক্তিসেবিগণের 
( সাধকভক্তগণের ) কথা আর কি বলিব-_প্রীকুষঃপ্রেষ্টগণের 
পক্ষেও যে প্রেম অতি ছুল্লভ, এই শ্রীরাধাকুণ্ড এক্সবারমাত্র 


আানকারীর হৃদয়েও সেই প্রেম প্রকট করিয়া দেন | ১১11 


* শীযুষবর্ষিণী বৃন্তি-_শ্রীরাধাকুণ্ডের স্বাভাবিক মহাত্য-বর্ণন- 
দ্বার! সাধকের চিত্তে দৃঢ়তা উৎপন্ন করিবার অভি গ্রায়ে একাদশ 
শ্লোকের অবতারণা! শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রণয়বসতি 


এবং অন্ত-প্রিয়াগণ অপেক্ষা সর্ব্বভোভাবে শ্রেষ্ঠ। । মুনিগণ শান্তে 


সেইরূপ উৎকর্ষ, জ্রীরাধাকুণ্ড-সন্বন্ধষেওলিখিয়াছেন। কেবল সাঁধক- 
ভক্তদিগের ত’ কথাই নাই, যে প্রেম শ্রীনারদাদি প্রে্ঠবর্গের : 


পক্ষেও দুর্লভ, ভক্তিপুর্বব হক শ্রীরাধাকুণ্ডে স্নান করিলে, সেই কুণ্ড 
এ at 35৬২ টি 


০. 
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তাহা অনায়াসে প্রদান করেন। সুতরাং, শ্রীরাধাকুণ্ডই সমস্ত 
ভজনপরায়ণদিগের বাসের যোগাস্থান। অগ্রাকৃত ব্রজে 
অপ্রাকৃত জীব, অপ্রাকৃত গোগীদেহ লাভ করিয়া, শ্রীরাধাকুণডে 
স্বীয় গুরুরূপ! সখীর কুঞ্জে পাল্যদাসী-ভাবে অবস্থিতি করত 
বাহে নিরন্তর নামাত্রয়পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের অষ্ট কাঁলীয়-মেবায় 
শ্রীমতী রাধিকার পরিচর্য্যা করাই শ্রীচেতন্য-চরণাগ্রিত ব্যক্তির 
ভজন চাতুরী ॥ ১১ ॥ 

আনন্দবৃদ্ধয়ে শ্রীমদৃগোন্ব।মি-বনমীলিনঃ | তথা শ্রীপ্রভুনাথস্ত 
সুখায়াত্ম-নিবেদিনঃ ৷৷ স্বস্ত ভজন-সৌখাস্ত সমৃদ্ধি-হেতৰে পুনঃ। 
ভক্তিবিনোদ-দাঁসেন শ্রীগোক্রম-নিবাসিনা॥ প্রভোশ্চতুঃশতাকে 
চদ্বাদশাব্দীথিকে মৃগে। রচিভেয়ং সিতাষ্টম্যাং বৃত্ভিঃ'গীযুষবধিণী' ॥ 

ভ্রীশ্রীগোক্রমচন্দ্াপণমন্ত | 

_- শ্রীল-শুক্তিবিনোদ-কৃত-ভাষা__সকল-প্রেয়সী শ্রেষ্ঠ 
বৃষভান্-স্ুতা | তাহার সরসী নিত্য শ্রীকৃষ্ণ-দয়িত! ৷৷ মুনিগণ 
শান্তরে এইরূপ নির্ীরিল। ব্রজমধ্যে শ্রেষ্ঠ বলি’ কুণ্ডে স্থির 
কৈল ॥ সাঁধন-ভক্তির কথা কি বলিব আর। কৃষ্ণ প্রেষ্ঠগণের 
ছুল্লভ প্রেম-সার ॥ নিষ্ষপটে সেই কুণ্ডে যে করে মজ্জন। কুণ্ড 
তারে সেই প্রেম করে বিতরণ ॥ ১১ ॥ | 


. অন্ুবৃত্তি__শ্রীকষ্ণের অতিশয় প্রিয়পাত্র এবং প্রিয়াবর্গের : 


শিরোমণি শ্রীমতী রাঁধিকা। শ্্রীমতীর কুণ্ড, শাস্ত্রে মুনিগণ 
শ্রীমতীর তুল্য পরমোত্তম বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীনারদাদি 
প্রিয়বর্গেরও যে প্রেম সুলভ নহে, অন্য সাধক-ভক্তের তো তাহা 
দূরের কথা; কিন্ত, একবার-মাত্র শ্রীরাধাকুণড-ন্নানকাঁরি-জনের 


সেই প্রেম প্রাছুভূতি হয়। প্রেমপূর্ণ রাখাকুণ্ডে অপ্রাকৃত-বাঁস ও : 
. প্রেমামৃত-প্লাবিত রাধাকুণ্ডে অপ্রাকৃত-ন্নান অর্থাৎ প্রাকৃত জড় 
- ভোগ-বাসনায় উদাসীন হইয়া শ্্রীমতীর এঁকান্তিক আন্ুগত্যে : 
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মানস-ভজন করিতে করিতে জীবনাবশেষ এবং জীবিতোত্বর- 
কালে জীব অপ্রাকৃত নিতাদেহে সাক্ষাৎ নিতাসেবা-তৎপর 
হ'ন। শ্রীরাধাকুণ্ড-স্থাত-জনই সর্বাপেক্ষা অধিক শ্রেয়; লাভ 
করেন। তাহার সৌভাগ্য নারদাদি ভক্তগণেরও ছলভ-পদবী | 
বিষয়ি-গণের কথা দুরে থাকুক্‌, দাস্য-সখ্য-বাংসল্য-রসাশ্রিত 
ভক্তগণেরও রাধাকুণ্ন্নান ছুল্লভি। শ্রীরাধাকুণ্ডে অপ্রাকৃত- 
স্নানের কথা আর অধিক কি বলিব! স্নানকারী শ্রীবার্ষভানবীর 
পাল্যদাসী হইবার সৌভাগ্য পর্যান্ত লাভ করেন ॥ ১১ ॥ 
চৈতন্তাব্দ চতুঃশত, অষ্টাবিংশ হ’লে গত, হৃষীকেশ দ্বাবিংশ- 
দিবসে ৷ শ্রীত্রজপত্তনে বসি’, চিন্তি’ গৌরপদ-শণী, লভি সুখ 
রূপান্গ-্যশে ৷৷ অন্থবৃত্তি সমাপ্ত |! 
ভ্রীল-সরন্বতীঠাকুর-কৃভ-ভাষা__শ্রীমতী রাধিকা _কৃষ্ণকান্তা- 
শিরোমণি ৷ কৃষ্ণপ্রিয়-মধ্যে তার সম নাহি ধনী ॥ মুনিগণ শাস্তে 


রাধাকুণ্ডের বর্ণনে । গান্ধধিবকা-তুল্য কুণ্ড করয়ে গণনে ॥ নার- 


দাদি প্রিয়বর্গে যে প্রেম ছুল্লভি। অন্ত সাধকেতে তাহা কভু না 
সুলভ ॥ কিন্তু, রাধাকুণ্ডে স্থান যেই জন করে । মধুর রসেতে 
তী'র স্নানে সিদ্ধি ধরে | অপ্রাকৃত-ভাবে সদা যুগল-সেবন। 
রাঁধা-পাদপন্ম লভে সেই হরিজন (১১ শ্রীবার্ষভানবী কবে 
দয়িতদাসেরে ৷ কুণ্ড-তীরে স্থান দিবে নিজ-জন করে? | 
উপদেশামুত-ভীষা” করিল দুজন? পাঠকাঁলে হরিজন 
করিহ শোধন | “উপদেশামুত” ধরি’ রূপানুগ-ভাবে। 
জীবন যাপিলে কৃষ্ণ-কৃপা সেই পাবে ॥ সত্য, ত্ৰেতা, দ্বাপরের 


_ যে-সকল ভক্ত। কুষ্জকুপা লভিয়াছে গৃহস্থ বিরক্ত ॥ ভাবী 


কালে, বর্তমানে, ভক্তের সমীজ। সকলের পদরজঃ যাঁচে দীন 


আজ ॥ ভকতিবিনোদ-গুভূ-অন্থুগ যে জন। দয়িত-দাঁসের 


ভী'র পদে নিবেদন ৷ দয়! করি”, দোষ হরি, বল, ‘হরি ! হরি! 
‘উপদেশামৃত’ বারি শিরোপরি ধরি” ॥ 





শ্রী শ্ৰীকৃষ্ণটেতন্য চন্দ্ৰো বিজয়তেতমা মূ 3 
গ্রীল-ঠাকুর-ভক্তিবিনোদ-কৃত | 
শীলস্পস্যুলল-লি্বাস্ন। 
আন্নায়ঃ প্রাহ তত্ব হরিমিহ পরমং সর্ববণক্তিং রদান্ধিম, 
তন্তিম্নাংশাংশ্চ জীবান্‌ প্রকৃতি-কবলিতা'ন্‌ তদ্দিমুক্রাংঞ্চ 
ৃ ভাবাৎ! 
ভেদাভেদ-প্রকাশং সকলমপি হুরেঃ সাধনং গুদ্ধভক্তিম, 
সাধ্যং যৎ গ্রীতিমেবেত্যুপ্দিশতি হুরৌ গৌরচন্দ্রং ভজে তম, 
॥১॥ 


অন্থর_-সংক্ষেপে তিনি তত্ব বলা হইতেছে_ 


তং গৌরচন্দ্রং ভজে (সেই গৌরচন্দ্রকে আমি ভজন করি ) যঃ 


(যিনি) আয়ায়ঃ প্রাহ ( আয়ায়ঃ প্রাহ ভত্বং এই বাক্যের দ্বার! - 


আঁয়ায়ের প্রমাণত্ব এবং তছৃদিত নববিধ প্রমেয় উপদেশ 
করিয়াছেন) ৷ প্রমেয় সকল যথা-_-(১) শ্রীহরিই একমাত্র তত্ত্ব; 
(১)তিনি সব্ববশক্তিবিশিষ্ট ; (৩) সেই হরি নিখিল রলসমুদ্র ; (8) 
জীবগণ হরির বিভিন্নাংশ ; (৫) জীবগণ মধ্যে কেহ কেহ প্রক্কৃতি 
কবলিত ; (৬) জীবগণ মধ্যে কেহ কেহ প্রকৃতিবিমুক্ত; (৭) 
চরাচর বিশ্ব হরির অিন্ত্য-ভেদাভেদ প্রকাশ মাত্র ; (৮) শুদ্ধ- 
ভক্তিই বদ্ধজীবের প্রয়োজন-সাধন১(৯)ভাগবং-গ্রীতিই প্রয়োজন- 


রূপ সাধ্যতত্‌। এই প্লোকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোপদিষ্ট সম্বন্ধ-অভিধেয়- + 


প্রয়োজনাত্মক তত্ব সূচিত হইতেছে ॥ 
অন্ুবাদ--সেই গৌরচন্দ্রকে আমি ভজন করি, যিনি 
এইপ্রকার শিক্ষা দিয়াছেন। শিক্ষার প্রকার এই যে- আমায় 
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অর্থাৎ বেদই একমাত্র প্রমাণ! সেই বেদ আমাদিগকে উক্ত 
নয়টা প্রমেয় অর্থাৎ বিষয় শিক্ষ। দেন ॥ ১ ॥ 
স্বৃতঃসিদ্ধো বেদে! হুরিদয়িত-বেধঃ প্রভৃতিতঃ 
প্রমাণং সৎপ্রাপ্ডং প্রমিতি-বিষয়ান্‌ তান্‌ নববিধান্‌। 
তথা প্রত্যক্ষাদি-প্রমিতি-দহিতং সাধয়তি নঃ 
ন যুক্তিন্তর্কাখ্য। প্রবিশতি তথ। শক্তিরছিতা ॥ ২ ॥ 


আন্বর--অনস্তর সেই অপ্রাকৃত দশমূল তত্ব দশগ্রোকে 
ব্যাখ্যাত হইতেছে,_স্বতঃসিন্ধ বেদঃ হরিদয়িত-বেধঃ প্রভৃতিতঃ 
(“অস্ত মহতো। ভূতস্ত নিশ্বদি ভমেতৎ “খথেদ” ইত্যাদি বচনানগু- 
সারে বেদই স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ ৷ “ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভুব” 
ইত্যাদি “মুণ্ক+-বাক্যান্থসারে ভগবং-প্রিয়ানগুচর ব্রহ্মা প্রভৃতি 
হইতে যে সকল বেদবাক্যা শিষ্টসম্প্রদায়ে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাই : 
“বেদ'-পদবাচা,অন্ত-কল্পিত বচন-সমূহ নহে; সেই সকল স্বতঃসিদ্ধ" 
বেদ বচন ) প্রত্যক্ষাদি প্রমিতি সহিতং (প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ সহ) 
নঃ(আমাদিগের সম্বন্ধেতান্‌ প্রমিতি-বিষয়াম (তৎ প্রমিতি বিষয়) 
নববিধান, (নববিধ গ্রমেয়) সাধয়তি (সাধন করে) [ এতদ্বিষয়ে 
প্রীজীবপ্রভৃকৃত-তত্বসন্দর্ভ-বচন--“অতিব্যৎপন্ন মতিএবংব্যবহার- 
বিজ্ঞ হইলেও সকল পুরুষেরই বুদ্ধি ভ্রমাদি চারিটা দোষে 
তুষ্ট, সুতরাং অলৌকিক অচিন্তা-স্বভাব পাঁবমাথিক বন্তগ্রহণে 
অযোগ্য ; এই নিমিত্ত তাঁহাদের কৃত প্রত্যক্ষাদি দশটা প্রমাণও 
দোষ যুক্ত । অতএব জীবের প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ অচিন্ত্য-স্বভীব 
বস্তুর নির্ণয়ে অসমর্থ; সুতরাং তাহা তদ্বিষয়ে প্রমাণ হইতে 


- ক ৬ এ 
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পারে নাঃ তবে আমরা সবর্বাতীত, সর্ববাশ্রয়, সকলের অচিন্ত্য- 


আশ্চর্য্য-্বভাব বস্তু জানিতে ইচ্ছা! করিলে অনাদিকাঁল হইতে ২ 


সকল পুরুষ-পরম্পরায় আগত, সমস্ত লৌকিক অলৌকিক 
জ্ঞানের কারণ অপ্রাকৃত বাস্য় বেদকেই একমাত্র গ্রমাণরূপে 
স্বীকার করিব। “বেদই আমাদের প্রমাণ” এবিষয়ে এত 
আগ্রহ কেন? এই প্রকার প্রশ্নের আশঙ্কায় বলিতেছেন :_ 
“ত্রন্স্ত্রে (২১1১১) পুরুষের বুদ্ধিবৃত্তি নানাপ্রকার জন্য তর্কের 
স্থিরতা হয় না) অতএব তর্কের দ্বারা পরমার্থ বস্তুর জ্ঞান নিশ্চয় 
হয় না।” “মহাভারতে (ভীম্মপবর্ব 8২২)_-“যে সকল পদার্থ 
চিন্তার অতীত তাহা তর্কের উপযুক্ত নহে।» “ত্রন্গনুত্রে 
(১৷১৷৩)- শাস্ত্ৰই ঈশ্বরের জ্ঞানের হেতু 1৮ (২1১।১৭)-- 


“অবিচিন্ত্য বিষয়ে শব্দই একমাত্র মূল প্রমাণ ৷? . শ্রীমগ্ভাগবতে . 


(১১২৭৪ )_“হে ঈশ্বর ! সাধ্য-প্রেম, সার্ঘন__তৎসাধনরূপ 
ভক্তি, অর্থ_শ্রীভগবানের স্বরূপ বিগ্রহ ও বৈভবাদি এই সকল 
পিতৃ, দেব এবং মনুস্যগণের বোধগম্য না হইলেও আপনার 
বাক্যরূপ বেদই ভাহাদের শ্রেঞ্টচক্ষু ( জ্ঞাপক) অর্থাৎ তাহার! 
আপনার বেদবাদীরূপ উপদেশই স্বয়ং অবগত হইয়। অতত্বজ্ঞ 
লোৌকদিগকে সেই সকল তত্ব বলিয়া থাকেন।” এই সকল 
বাক্যে মহষি শ্ীব্যাসদেবই “ঈশ্বর-বাণীরূপ বেদ-শবই যে মূল 
প্রমাণ” তাহা স্বীকার করিয়াছেন। ] তথা (তদ্রুপ) শক্তিরহিতা 
তর্কাখ্যা যুক্তিঃ (শক্তিরহিতা তর্কমূলা যুক্তি) ন প্রবিশতি (প্রবেশ 
করে না অর্থাৎ তর্কমূলক যুক্তিদ্বার। ডি অপ্রাকৃতবস্তর 
নির্ণয় হয় না ॥ ২॥ চী 
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অন্ুবাদ--শ্রীহরির কৃপাপাত্র ব্রহ্মাদিক্রমে সমপ্রদায়ে যে 
স্বতঃসিদ্ধ বেদ পাওয়া গিয়াছে, সেই আ্নায়বাক্য তদন্থগত 
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সাহচর্ধ্যে মববিধ প্রসেয়-তত্বকে সাধন 
করেন। যে যুক্তিতে কেবল তর্ক, সেই যুক্তি অচিন্তযবিষিয়- 
বিচারে অক্ষম, অতএব তর্ক সেই বিচারে প্রবেশ করিতে 
পারে না ॥ ২ ॥ 

হুরিস্ত্েকং তত্ত্ব বিধিশিবস্থরেশ-প্রথমিতো। 

যদেবেদং ব্রহ্ম কুতি-রহিতং তত্তুনুমহঃ | 

পরাত্ম। তস্তাংশো জগদনুগতো বিশ্বজনকঃ 

স বৈ রাঁধাকান্তে। নবজলদকান্তিশ্চিছুদয়ঃ ॥ ৩ ॥ 

অন্বয়__দ্বিতীয় শ্লোকে প্রমাণরূপ প্রথম তত্ব প্রদর্শন করিয়া 
নয়টা শোকে নববিধ প্রামেয় বিশদরূপে বলিতেছেন-_বিধি-শিব- 
স্থরেশ-প্রণমিতঃ হরিত্তবেকং তত্বং (ত্রহ্মা-শিব-ইন্দ্র-কর্তুকি বন্দিত 
গ্রীহরিই একমাত্র তু) স তু নবজলদকান্িশ্চিহ্দয়ঃ রাধাকাস্ত 
(তিনিই নবজলধরবর্ণ চিদ্ঘনপ্তাম রাধাকান্ত কৃষ্ণচন্দ্র) [উপনিষ- 
দুদিতং] যদ্ত্ৰহ্ম তত্নুমহঃ (উপনিষদ্‌ উক্ত ব্ৰহ্ম সেই রাধাকান্তের 
অঙ্গকান্তি) জগদন্ুগতঃ বিশ্বজনকঃ পরাত্মা (জগদন্তর্যামী 
বিশ্বজনক পরমাত্মা ) তন্ত (শ্রীকৃষ্ণন্ত) অংশঃ (তৃতীয় পুরুষা- 
বতার ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু )॥ 

অগ্কুবাদ £_-ব্ৰহ্মা-শিব-ইন্দ্র-প্রণমিত শ্রীহরিই একমাত্র 
পরমতত্ব । শক্তিশুহ্ত নিরিবশেষ যে ব্রহ্ম, তিনি শ্রীহরির অঙ্গ- 
কান্তিমাত্র। জগতকর্তী জগৎ-প্রবিষ্ট যে পরমাত্মা, তিনি শ্রীহরির 
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অংশ মাত্র। সেই শ্রীহরিই আমাদের নব-নীরদ-কল্তি চিংম্বরূপ 
প্রীরাঁধাবল্লভ ॥ ৩॥ 

পরাখ্যায়াঃ শক্তেরপৃথগপি স ন্বে মহিমনি 

স্থিতো৷ জীবাখ্যাং শ্বামচিদভিহিতাং তাঁং ভ্রিপদিকাম.। 

স্বতক্রেচ্ছঃ শক্তিং সকলবিষয়ে প্রেরণপরে! 

বিকারাগ্ঠৈঃ শৃন্তঃ পরমপুরুযোত্য়ং বিজয়তে ॥ ৪ ॥ 

অন্বয় সঃ (শ্রীকৃষ্ণ) পরাখ্যায়াঃ শক্তেরপূথগপি (পরাশক্তি 
হইতে অভেদ হইয়াও) স্বে মহিমনি স্থিতো (নিজ অখণ্ডমহিমায় 
অবস্থিত হইয়াও) তাং ত্রিপদ্দিকাং (চিৎ, অচিৎ ও জীব 
ক্রিয়াভেদে ত্রিবিধারপা একমাত্র শক্তিকে) সকলবিষয়ে প্রেরণ 
পরঃ স্বতন্তেচ্ছঃ (চিৎ, জীব ও অচিৎ সম্বন্ধীয় কার্য্যসকলে প্রেরণ 
করিয়া স্বয়ং স্বতত্-্থেচ্ছাময়) পরমপুরুষঃ বিজয়তে পেরমপুরুষ 
হরি বিরাজ করেন)। 

অনুবাদ :--ভীহার অচিন্ত্য পরাশক্তি হইতে তিনি অভিন্ন 

হইয়াও স্বতন্ত্র ইচ্ছাময়। সেই পরমপুরুষ ক্বমহিমন্বরূপে নিত্য 
অবস্থিত। জীবশক্তি, চিচ্ছক্তি ও মায়াশক্তিরূপ-ত্রিপদিকা 
শক্তিকে উপযুক্তবিষয়-ব্যাপারে সর্বদা প্রেরণ করিতেছেন। 
তাহা করিয়াও স্বয়ং নিবির্বকার পরম-তত্বরূপ ভগবান্‌ পূর্ণরূপে 
নিত্য বিরাজমান ॥ ৪ ॥ 

সবৈ হলাদিন্যাশ্চ প্রণয়বিকৃতেহল(দন্রত- 

স্তথ! সম্বিচ্চক্তি-প্রকটিত-রহোভাব-রসিতঃ | 

তথা শ্ীসন্ধিস্যা কৃতবিশদ-তদ্ধামনিচয়ে 

রসান্তোধ মগ্নো ব্রজরসবিলাপী বিজয়তে ॥ ৫ ॥ 
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ৃ আগ্বর--সঃ বৈ (সেই শ্ৰীকৃষ্ণই) হলাদিশ্টাশ্চ. (স্বরূপশক্তির 
|  হ্লাদিনীবৃ তির) প্রণয়বিকৃতেঃ হলাদনরত (প্রণয় বিকাররূপহ্লাদন- 
ব্যাপারে সত) পুনঃ তচ্ছক্তেঃ সন্থিচ্ছক্তি-গ্রকটিত-রহোভাব-. 
রসিতঃ(পুনরায় সেই স্বরূপ শক্তির সম্বিদ্ধত্তিপ্রকাশিত রহস্ত- 
ভাবে রপিত)। পুনশ্চ তচ্ছক্তেঃ সন্ধিনী কৃতবিশদ ভদ্ধামনিচয়ে 
রসাস্তোধো মগ্নো পুনব্বার সেই স্বরূপ শক্তির সদ্ধিনীবৃত্তি-কত 
ভগবছুপযোগি চিদ্ধাম সমুহে রসসমুদ্রে মগ্ন হইয়! ) ব্রজরস- 
বিলাসী বিজয়তে (ত্রজরসবিলাসী শ্রীকৃষ্ণ সব্বে(ংকর্ষের সহিত 
বিরাজ করেন) ॥ রর 

- অনুবাদ £_স্বরূপশক্তির তিনটা প্রভাব-_হলাদিনী”. 
সন্বিৎ ও সন্ধিনী'। হলাদিনীর প্রণয়-বিকারে শ্রীকৃষ্ণ সব্ব'দ! . 
অন্ুরক্ত এবং সম্থিচ্ছক্তি-প্রকটিত অন্তরজ্-ভাবদ্ধারা সবর্বদ! 
রসিত-স্বভাব। সন্ধিনীশক্তি-প্রকটিত নির্ম্মুল বন্দাবনাদি ধামে 
সেই স্বেচ্ছাময় ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণ নিত্য রসসাগরে মগ্রভাবে 
বিরাজমান ৷ ইহার ভাবার্থ এই যে,_ হলাদিনী, সন্ধিনী ও সন্থিং 
স্বরূপ শক্তির বৃত্তিত্রয় সব্বত্র পরিচিত। স্বরূপশক্তির হনাদিনী 
শীকৃষ্ণকে বৃষভান্ুনন্দিনীরূপে সম্পূর্ণ চিদাহলাদ প্রদান করিয়। 
থাকেন! স্বয়ং কৃষ্ণপ্রিয়স্করী হইয়া তিনি মহাভাব-স্বরূপা 
এবং নিজ কায়বুহ-ন্বরূপে অষ্টপ্রকার ভাবকে “অষ্টসখী, 
পপ্রি়সখী”, নর্মসখী', ‘প্ৰাণসখী’ ও পিরম-প্রে্ঠসধী'__ এইরূপ 
চাঁরিশ্রেমীর সেবাভাবকে চারিপ্রকার সখীরূপে প্রকাশ করিয়া 
ছেন। ইহার! চিজ্গতরূপ ব্রজের নিত্যসিদ্ধা সখী! স্বরূপশক্তির 
সম্বিৎ ব্রজের সমস্ত সন্বন্ধভাব প্রকাশ করিয়াছেন। স্বরূপশক্তির 
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সন্ধিনী ব্রজের ভূজলাদি বিশিষ্ট গ্রাম, বন, নিকর, তথা গিরি- 
গোবদ্ধনাদি বিলাসগীঠ এবং শ্রীকৃষ্ণের, শ্রীরাধিকার ও 
তৎসখী-সখা, গোধন, দাঁসাদির চিন্ময় কলেবর, ও বিলাসো- 
পকরণ--সমস্তই প্রকাশ করিয়াছেন । শ্রীকৃষ্ণ হলাদিনীর 
প্রণয়-বিকারে সবর্বদা পরমানন্দরত এবং সম্বিভের প্রকটিত 
রহস্তজনিত ভাঁবনিচয়ের সহিত ক্রিয়াবান। গোঁচারণাদি এবং 
রাসলীলাদি_-সমস্তই সম্বিদাণ্রিত-কৃষ্ণক্রিয়া । সন্ধিনীকৃত 
ধামে ভ্রজলাসী কৃষ্ণ সবর্ধদা রসমগ্ন ৷ শ্রীকৃষ্ণের যত লীলাধাম 
আছে, সব্বণপেক্ষা ব্রজলীলাধামই উপাদেয় । 

ক্ষুিঙ্গা খ্ধাগ্নেরিব চিদণবো জীবনিচয়া 

হরেঃ সূর্য্যস্যেবাপৃথগপি তু তন্তেদবিষয়াঃ। 

বণে মায়া যদ্য প্রকৃতি-পতিরেবেশ্বর ইহু 

স জীবোমুক্তোহপি গ্রকৃতিবশযোগ্যঃ স্বগুণতঃ ॥৬॥ 

মন্বম_ভগবত্তত্ব সমালোচনা করিয়া বিভিন্নাংশ জীব 
শ্বরূপের বর্ণন করিতেছেন-_ ন্যস্ত হরেঃ অণব ইব (ুরধ্যর 
কিরণপরমাঁণুর ন্যায়) চিদণবঃ (জীব সমূহ) তে তু খদ্ধাগ্েঃ 
স্কুণিঙ্গা ইব ( সমৃদ্ধ অগ্নির ক্ষুলিঙ্গর ন্যায়) অপুথগপি তু 
তদ্ভেদবিষয়াঃ (তটস্থ শক্তি হইতে প্রকাশিত বলিয়া ভগবানের 


সহিত অভেদ হইয়াও অণুত্থহেতু নিত্য পৃথক্‌) যন্ত বশে মায়া . 


স এব ঈশ্বর: প্রকৃতিপতিঃ (যাহার বশে মায়া কার্ধ্যকারিণী 
সেই হরিই প্রকৃতিপতি ইশ্বর) স জীবঃ মুক্ত: অপি (সেই 
জীব মুক্ত হইলেও) স্বগুণতঃ (নিজগুণে অর্থাৎ স্বতন্ত্র ইচ্ছাবশে 
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ভোগবাঞ্জাহেতু ) প্রন্কতিবশযোগ্যঃ (মায়ার বশীভূত হইবার 
যোগ্যতা! বিশিষ্ট) [ এতদ্দার ঈশ্বর ও জীবের ভেদ বিচারিত 
হইল । ]॥ 

অন্ধুবদ ঃ-_উজ্জলিত অগ্নি হইতে বিস্ফুলি্ যেরূপ বাহির 
হয়, সেইরূপ চিংন্ূ্য্যন্বরূপ শ্রীহরির কিরণ-কণস্থানীয় চিৎপর- 
মাণুত্বরূপ অনন্ত জীব। . শ্্রীহরি হইতে অপুথক্‌ হইয়াও জীব- 
সকল নিত্যপৃথক্‌ । ঈশ্বরও জীবের নিত্য ভেদ এই যে, যে 
পুরুষের বিশেষ-ধন্ম হইতে মায়াশক্তি তাহার নিত্য-বশখীভূতা 
দাসী আছেন, ও যিনি স্বভাবতঃ প্রকৃতির অধীশ্বর তিনি ঈশ্বর ; 
যিনি মুক্ত-অবস্থাতেও স্বভাবান্ুসারে মায়! প্রকৃতির বশযোগ্য, 
তিনি জীব ॥ ৬॥ 
স্বরূপাথৈ হাঁনান নিজ্হখপরান, কৃষ্ণবিমুখান, 
হরের্ায়া দ্যান গুণনিগড়জালৈঃ কলয়তি । 
তথা স্থুলৈলিপ্ৈদ্বিবিধাবরৈঃ ক্লেশনিকরৈ- 
স্মহীকম্মণলানৈর্নরতি পতিতান, স্বর্গনিরয়ৌ ॥ ৭ ॥ 
অন্বয় -সেই জীবগণের ছুইটী বর্গ_একটা অনাদিকাল 
হইতে ভগবছুন্ুখ, অপরটী অনাদিকাল হইতে ভগবদিমুখ। 
নিজ জ্ঞানভাব হেতু উন্মুখ, আর জ্ঞানাভাব হেতু বহিন্মূখ। 
ভগবছুনুখতা গুণে ভগবৎ পরিকররূপে অবস্থিত, আর 
বহিন্ম,খতা৷ দোষে মায়া-পরাভূত হইয়া সংসারী। প্রকৃতি কবলিত 
রে শাক্ষণ বলিতেছেন হীনান্‌ (স্বরূপ জ্ঞান নিজ 
চিৎস্বরূপ জ্ঞান, তদ্রহিত অর্থাৎ স্বরূপ-জ্ঞানশুন্য ) নিজ সুখ- 
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পরান, (হরিভজন ত্যাগপুরর্বক নিজেন্দিয় তর্পণপর কামী) কৃষ্ণ 
বিমুখান, (বৃষ্ই আমার সর্ববন্ষ--ইহা ভুলিয়া জড়ম্ুখ ভোগ- 
বাঞ্চাপর) অতএব দপ্যান, ( দণ্ডযোগ্য জীবগণকে ) হরের্সায়। 


(শ্রীহরির মায়! বহিরজা শক্তি) গুণ-নিগড়জালৈঃ (সত্বাদি : 


খণরূপ নিগড়ের দ্বারা) কলয়তি (বন্ধন করে) সুলৈলিলৈ- 
দ্বিবিধাবরণৈঃ পুনশ্চ স্ুলভূতময় এবং লিজ-_মনবুদ্ধিঅহঙ্কারময় 
আবরণদয়দারা) ক্লেশনিকরৈঃ ক্লেশ সমূহ দ্বারা) ক্লেশ--পাপ, 
পাপবীজ ও অবিষ্ঠাভেদে ত্ৰিবিধ, তদ্দারা) মহাকর্মীলানৈঃ (কর্ম 
জড় অদৃষ্টাদি শব্দবাচ্য আনাদি ও বিনাশী, সেই কৰ্ম্মই আলান 
অর্থাৎ বন্ধন-স্তম্ভ, তদ্দারা ) পতিতান_( সেই পতিত বদ্ধ .জীব- 
গণকে ) সর্গনিরয়ৌ নয়তি (জীবকৃত শুভাশুভ কর্ম্মবশে স্বর্গ- 
নরকাঁদি ভ্রমণ করাইয়া থাকেন ) ॥ ৭॥ 

অনুবাদ *-স্বরূপতঃ জীব কৃষ্ণান্ুগত দাস! সেই রূপহীন, 
নিজনুখপর, কৃষ্ণবিমুখ, দণ্ড, জীবসকলকে মায়াঁশক্তি মায়িক 
সত্রজস্তমোগুণ-নিগড়সমূহদ্বারা কবলিত করেন। স্থল ও 
লিঙ্গদেহরূপ দ্বিবিধ আবরণ, ও ক্লেশসমূহ-পরিপূর্ণ কর্ম্মবন্ধনের 
দারা তাহাদিগকে নিপতিত করিয়া! স্বর্গ ও নরকে জইয়া 
বেড়ান ॥ ৭॥ 


যদা ভ্রামং জ্রামং হরিরসগলদৃ-বৈষ্ণবজনং 

কদাচিৎ সংপষ্টংস্তদন্গমনে ্তাক্রচিযুতঃ | 

তদ! কৃষ্ণাধত্য। ত্যজতি শনকৈৰ্মায়িকদশাং 
স্বরূপং বিভ্রাণো বিমলরসভোগং স কুরুতে ॥ ৮ ॥ 
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অগ্নর--ভগবন্ক্তি ভাব দ্বার! প্রকৃতিমুক্ত জীবগণের স্বরূপ 
বর্ণনোদেশ্টে বদ্ধজীবগণের স্বরূপ লাভ প্রক্রিয়া বলিতেছেন-_ 
যদা (যে সময় কর্মমার্গাশ্রিত নানা যোনি ভ্রমণ কালে ) ইহ 
(এই ভারতবর্ষে) কদাচিৎ (সঞ্চিত ভক্তযনুখী স্ুকৃতিবলে কোন 
সময়ে) হরিরসগলদৃ-বৈষবজনং (হরিভক্তিরস গলিত চিত্ত কোন 
বৈষ্ণৱকে) সংপশ্যন, (সন্দর্শন পুবর্ক) তদনুগমনে (তাহার-চরত্রি 
অন্ুসরণে__কৃষ্ণভক্তি যাজনে) রুচিঃ স্যাৎ (রুচি জন্মে), তদ! স 
কৃষ্ণাবৃত্ত্যা (তৎকালে সেই জীব কষ্ণনামাদি-গ্রহণরূপ . 
চিদক্ুশীলন) ক্রমে শনকৈঃ ( ধীরে ধীরে) মায়িকদশাং ত্যজতি 
(মায়াবদ্ধদশ! ত্যাগ করে) স্বরূপং বিভ্রাণো (আর নিজ চিতস্বরূপ 
প্রাপ্তিরপ মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়া ) বিমলরসভোগং ( প্রেমানন্দাস্বাদ) 
কুরুতে (করেন) ॥৮॥ ত. 

অনুবাদ £-সংসারে উচ্চাবচ যোনিসমূহে ভ্রমণ করিতে 
করিতে যখন হরিরসগলিত বৈষ্ণবের দর্শন হয়, তখন মায়াবদ্ধ- 
জীবের বৈষ্ণবান্থগমনে রুচি জন্নিয়া পড়ে ; কৃষ্ণনামাদি আরৃত্তি- 
ক্রমে অল্পে অল্পে মায়িকদশা দূর হইতে থাকে, জীব ক্রমশঃ 
স্বরূপ লাভ করতঃ বিমল কৃষ্ণসেবা-রল ভোগ করিতে 
যোগ্য হন ॥ ৮॥ 

হরেঃ শক্তেঃ সর্ববং চিদচিদখিলং স্তাৎ পরিণতিঃ 

বিবর্তং নো সত্যং শ্রুতিমিতিবিরুদ্ধং কলিযলম.। 

হরের্ভেদীভেদৌ শ্রুতিবিহিততন্বং স্থবিমলং 

ততঃ প্রেন্ঃ সিদ্ধি বতি নিতরাং নিত্যবিষয়ে ॥ ৯ ॥ 

৯ 
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তন্বয়-সমস্ত চিদচিৎ জগৎ হরির শক্তি প্রকাশ--ইহ! 
জানাইতেছেন--সর্ব্বং চিদচিৎ অখিলং (চিৎ ও অচিৎ সমগ্র 
জগৎ) হরেঃ শক্তেঃ পরিণতিঃ ( শ্রীহরির শক্তি পরিণাম ) স্তাৎ 
(হইয়া থাকে) বিবর্তং (মায়াবাদিমতে যে বিবর্তবাঁদ অর্থাৎ একে 
অন্থভ্রম)স ন সত্যম্‌ (তাহ! সত্য নহে) এুতিমিতিবিরুদ্ধং (শ্রুতি- 
প্রমাণ বিরুদ্ধ) কলিমলম্‌ (অতএব বিবর্ত জ্ঞান কলিযুগের 
মলস্বরূপ হেয় বলিয়া জানা কর্তব্য ) ততঃ নিত্যবিষয়ে (নিত্য 
বন্ত শ্রীহরিতে ) প্রেয়ঃ সিদ্ধিভ'বতি (প্রেম অর্থাৎ কৃষেন্দরিয় 
গ্রীতি বাঞ্ছার সিদ্ধি হইয়া থাকে )॥৯॥ 
অনুবাদ :__সমস্ত চিদচিজ্গৎ কৃষ্ণশক্তির পরিণতি; বিবর্ত- 
বাদ সত্য নয়, তাহ! কলিকালের মল ও ভ্রুতিজ্ঞানবিরুদ্ধঃ 
অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্বই শ্রৃতিসম্মত সুবিমল তত, অচিন্ত্য- 
ভেদাভেদ তত্ব হইতে সবর্ধদ। নিত্যতত্বে প্রেম সিদ্ধি হয় । 
শ্রুত্তিঃ কৃষ্ণাখ্যানং স্মরণ-নতি-পুজাবিধিগণাঃ 
তথা দাস্যং সখ্যং পরিচরণমপ্যাত্মদদনম,। 
নবাঙ্গীনি শ্রদ্ধা-পবিত-হৃদয়ঃ সাঁধয়তি বা 
ব্রজে সেবালুব্ধো! বিমলরসভাবং স লভতে ॥ ১০ ॥ 
অন্বয়--এতাঁবৎ সন্বন্ধ জ্ঞানের আলোচনা করিয়া অভিধেয 
ও প্রয়োজন তত্ব বলিতেছেন_ শ্রুতি কৃষ্জাখ্যানং স্মরণ নতি 
পুঁজাবিধিগণাস্তথাদাস্তং সখ্যং পরিচরণমপি আ্মদদ্রনং (শ্রবণ, 
কীত্তন, স্মরণ, প্রণাম, অর্চন, পাদসেবন, দাস্, সখ্য, ও 
আত্মনিবেদনরূপ) নবাঙ্গানি (এই নববিধ অঙ্গ সমূহ) শ্রদ্ধা 





এ 
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পবিত হ্ৃদয়ঃ সাধরতি বা (শ্রদ্ধাযুকতহৃদয়ে যিনি সাধন করেন ) 
স ব্রজে সেবালুদ্ধে। বিমলরস ভাবং লভতে (ব্রজসেবালোভী 
সেইভক্ত বিমলরসভাব-_মধুরাদিভাব প্রাপ্ত হন )॥ ১০ ॥ 
অন্গুবাদ শ্রবণ, কীর্তন, ম্মরণ, বন্দন, অর্চন, দান্ত, সখ্য 
ও আত্মনিবেদন এই নববিধ| ভক্তি যিনি শ্রন্ধাসহকারে ব্রজসেব! 
লোভে অনুশীলন করেন তিনি বিমল কৃষ্ণরতি প্রাপ্ত হন ॥ ১০ ॥ 
প্ৰভুঃ কঃ কো জীবঃ কথ মিদযচি্িশ্বমিতি বা 
বিচার্ষৈতানর্থান, হরিভজনকৃচ্ছান্রতুরঃ। 
অভেদাশাং রে সকলমপরাধং পরিহ্রন্‌ 
হরেনঘানন্দং পিবতি হ রিদানো হরিজনৈঃ ॥ ১১ ॥ 


অন্বর--পৃবেরাক্ত দশঞ্রোকে সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন তত্ব 


বিচার পুরর্বক জীবের কর্তব্যতা প্রদর্শন করিতেছেন-__জীবানাং 


কঃ প্রভু কঃ জীব ইদং অচিং বিশ্বং কথং বা এতদর্থব্রয়ং বিচাৰ্য্য 
€জীবগণের প্রভু উপাস্ত বা নিয়ন্তা কে, জীবগণ কে 
এবং এই অচিৎ অর্থ জড়বিশ্বই বা কেন রচিত হইয়াছে-_এই 
অর্থত্রয় বিচার করতঃ ) হরিভজন কৃচ্ছাস্রচতুর ( শাস্ত্রযুক্তিমূলে 
পৃবেবণক্ত অর্থত্রয়ের বিচার দ্বারা হরিভজনে নিযুক্ত ব্যক্তি ) 
অভেদাশাং আমি ব্রহ্ম_ ব্রন্দের সহিত এইরূপ অভেদ বিচার) ' 
ধর্মম।ন, (কৰ্ম্ম জ্ঞান যোগাদি ধৰ্ম্ম সকলকে) সকলমপরাধং (নামা- 


- পরাঁধ ও সেবাঁপরাধ সকল) পরিহরন্‌ (পরিতাগ করিয়া) হরি- 


দাসঃ (বৈষ্ণব জীব) হরিজনৈঃ হরেন মানন্দঃ পিবতি (হরিভক্তগণ 
সহ হরিনামানন্দ পান করিয়া ধন্য হইয়। থাকেন) ॥ ১১ ॥ 
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অনুবাদ £_ কৃষ্ণ কে? আমি জীবই বা কে? এই চিদচিং 
বিশ্বই বা কি? এই সকল বিষয় বিচার পুবর্বক হরিভজনণীল 
শান্রচতুর ব্যক্তি অভেদাশা, সমস্ত ধম্মাধস্ম ও সকল প্রকার ' 
অপরাধ পরিত্যাগপুরর্বকক সাঁধুস্গে হরিদীসম্বরূপে হরিনামা- 
নন্দ পান করিতে থাকেন ॥ ১১ ॥ 

সংসেব্য দশমুলং বৈ হিত্বীহুবিস্থ।ময়ং জনঃ | 

ভাবপুষ্টিং তথা তুষ্তিং লভতে সীধুসঙ্গতঃ ॥ ৯২ ॥. 

ভন্বয়-_-দশমূলং সংসেব্য (এই শিক্ষাদশমূলের দেবা করিয়া) 
অবিদ্াময়ং হিত্ব৷ (অবিগ্ঠারূপ ব্যাধি নাশ করিয়। অর্থাৎ লোকে 
যেমন দশমূল পাচন সেবন করিয়া জবরাঁদি ব্যাধি নাশ করে 
তদ্রপ এই শিক্ষাদশমূলের সেবাদ্ারা কৃষ্ণবহিন্য্্থতা নাশ 
করিয়া) সাধুসঙ্গতঃ ভীবপুষ্টিং তথা তুষ্টিং লভতে (সাঁধুস্ধে । 
প্রেমভীবের পৌষণ ও নিত্যানন্দ লাভ করেন )॥ ১২॥ 

অন্ুবাদঃ--এই শিক্ষা দশমুলের সেব! করিয়া জীব অবিষ্ঠা- 


রূপ রোগ নাশ করিয়। সাধুসঙ্গে প্রেমভাবের পোষণ ও নিত্যা" 
নন্দ লাভ করেন ॥ ১২॥ 











দশমূল-নির্য। বিবৃতি ] ১৩৫ 
শ্রীদশমূল-নির্ধাস 


শ্িত্ৰতি 

সেই গৌরচন্দ্রকে আমি ভজন করি, যিনি এই প্রকার 
শিক্ষা দিয়াছেন। শিক্ষার প্রকার এই যে, আয়ায় অর্থাৎ 
বেদই একমাত্র প্রমাণ। সেই বেদ আমাদিগকে নয়টি প্রমেয় 
অর্থাৎ বিষয় শিক্ষা দিয়াছেন । 

প্রথম বিষয় _-্রীহরিই একমাত্র পরমতন্থব। নবজলদকান্তি 
সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকুষ্ণই হরি-শব্দের বাচ্য। উপনিষদ্গণ 
খ্বাহাকে ব্রহ্ম বলেন, তিনি শ্রীহরির চিদ্ধিগ্রহের প্রভা মাত্র! 
শ্রীকৃষ্ণ হইতে তিনি পৃথক্‌ তত্ত্ব নন্‌। যোগিগণ ধাহাকে পরমাত্মা 
বলেন, তিনি শ্রীহরির সেই অংশ, বাহার ঈক্ষণে অর্থাৎ দৃষ্টিপাত- 
মাত্রে প্রকৃতি এই চরাঁচর বিশ্ব স্থ্টি করিয়াছেন । স্থৃতরাঁং 
প্রীহরিই একমাত্র প্রভু এবং ব্ৰহ্মাদি সকলেই তাঁহার দান । 

দ্বিতীয় বিষয়-__সেই শ্রীহরি সব্ব শক্তিসম্পন্ন । হরি হইতে 
অভিন্ন হরির একটি অচিন্ত্য পরাশক্তি আছেন। তিনি অন্তরঙ্গ !- 
রূপে চিচ্ছক্তি, বহিরক্গারূপে মায়াশক্তি এবং তটস্থারূপে জীব- 
শক্তি। চিচ্ছক্তিদ্বারা বৈকুঠাদি-তত্ব, মায়াশক্তিদবারা অনম্তকোটি 
ব্ৰহ্মাণ্ড এবং জীবশক্তিদ্বারা অন্তকোটি জীব সৃষ্টি করিয়াছেন! 
সেই পরাশক্তির সন্ধিনী, সম্বিং ও হলাদিনীরূপ তিনটা প্রভাব । 

তৃতীয় বিবম-_সেই শ্রীকৃষ্ণ হরিই অখিল রস-সমুদ্র । শান্ত, 
দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, ও মধুর-_এই পঞ্চবিধ রস। সকল 
রসের মধ্যে মধুর-রুসই সব্বশ্রেষ্ঠ । কৃষ্ণের ব্রজলীলায় সেই 


মধুর-রসের বিশুদ্ধভাবে নিত্য অবস্থান। চতুঃবষ্টি গুণে শ্রীকৃষ্ণ 
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দেদীপ্যমীন ; যথা-(১) আ্ুরম্যাঙ্গ, (১) সবর্বসল্লক্ষণযুক্ত, 
(৩) সুন্দর, (৪) মহাতেজা, (৫) বলবান্‌, (৬) কিশোরবয়স-যুক্ত, 
(৭) বিবিধ অদ্ভুত-ভাষাজ্, (৮) সত্যবাক্‌, (৯) প্রিয়বাক্যযুক্ত, 
(১০) থাঁকৃপটু,//১১) সুপণ্ডিত, (১২) বুদ্ধিমান, (১৩) গ্রতিভা যুক্ত, 
(১৪) বিদগ্ধ, (১৫) চতুর, (১৬) দক্ষ, (১৭) কৃতজ্ঞ 
(১৮) সুদৃঢ় ব্রত, (১৯) দেশ-কাল-পাত্রজ্ঞ, (২০) শান্্-দৃষ্টি-যুক্ত, 
(২১) গুচি, (২২) বশী, (২৩) স্থির, (২৪) দমনশীল, 
(২৫) ক্ষমাশীল, (২৬) গম্ভীর, (২৭) ধৃতিমান, (২৮) সম- 
দর্শন, (২৯) বদান্ত, (৩০) খাম্মিক, (৩১) শুর, (৩২) করণ, 
(৩৩) মানদ, (৩৪) দক্ষিণ, (৩৫) বিনয়ী, (৩৬) লজ্জাযুক্ত, 
(৬৭) শরণাগত-পালক, (৩৮) সুখী, (৩৯) ভক্তবন্ধু, (৪০) 
প্রেমবশ্থয, (৪১) সব্ব-ুখকারী, (৪২ ) প্রভাগী, (৪৩) কী ত্তিমান্‌, 
(88) লোকান্থুর্ত, (৪৫) সাধুদিগের সমাশ্রম, (৪৬) নারী- 
মনোহারী, (৪৭) সর্ব্বারাধ্য, (৪৮) সমৃদ্ধিমান (৪৯) শ্রেষ্ঠ" ও 
(৫০) এ্ব্্যযুক্ত। এই পঞ্চাশটী গুণ বিন্দু-বিন্দুরূপে সববর্জীবে 
আছে, কিন্তু পরিপূর্ণ-সমুদ্ররপে কৃষ্ণে বর্তমান । এই ৫০এর 
উপর আর ৫টী মহাগুণ কৃষ্ণে পূর্ণরপে আছে এবং অংশে 
শিবাদি দেবতায় বর্তমীন। ১। সবব্দা স্বরূপসম্প্রাপ্ত, (২) 
সর্বজ্ঞ, (২) নিত্যনূতন, (8) সচ্চিদানন্দ-ঘনীভূতম্বরূপ, (৫) 


অখিলসিদ্ধিবশকারী অতএব সবর্বসিদ্ধি-নিষেবিত। পরব্যোম্: 


নাথ নারায়ণাদিতে আর €টী গুণ বর্তমান আছে, তাহাও 


শ্ৰীকৃষ্ণে পরিপূর্ণভাবে থাকে, কিন্তু শিবাদ্ি-দেবতা কিংবা । 
জীবে সে গুণ নাই। (১) অবিচিন্ত্যমহীশক্তিত্ব, (২) কোটা” 


৪৪০ 
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্রন্মাগুবিগ্রহত্ব, (৩) সকল-অবভার-বীজন্ব, (8) হতশব্র-স্থুগতি- 
দায়কত্, (৫) আত্মারামগণের আকর্যকত্ব_এই ৫টী গুণ 
নারায়ণাদিতে থাকিলেও শ্ৰীকৃষ্ণে অদুতরূপে বর্তমান, এই 
৬০ গুণের অতিরিক্ত আর ৪টী গুণ শ্রীকৃষ্ণে প্রকাশিত আছে, 
তাহা নারায়ণেও প্রকাশিত হয় নাই। (১) সব্বলোকের 
চম্ৎকারিণী-সীলার-কল্লোল-সমুদ্র, (২) শৃঙ্গাররসের অতুল্য- 
 প্রেমশোভাবিশিষ্ট প্রেমমণ্ডল, (৩) ত্রিজ্গতের চিত্তাক্ষী মুরলী- 
গীত-গান, (৪) যাহার সমান ও শ্রেষ্ঠ নাই এবংবিধ রূপ- 
সৌন্দৰ্য্য, যাহা চরাঁচরকে বিল্বয়ান্বিত করিয়াছেন। এই ৬৪ 
গুণে শ্রীকৃষ্ণ নিখিলরসাযৃতসমুদ্রবন্বরূপ ৷ 

চতুর্থ বিষয় পূৰ্ব্ব তিনটী বিষয় ভগবত্তন্ব সুচিত হইয়াছে। 
৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ বিষয়ে জীবতত্ব কথিত হইতেছে। চতুর্থে 
জীবের স্বরূপ-বিচার। জীব সেই হরির পরাশক্তির তটস্থ- 
বিক্ৰমে মহাদীপ হইতে অনন্ত ক্ষুদ্র দীপের উৎপত্তির স্যায় 
বিভিন্নাংশহ রূপে প্রকটিত হইয়াছে। জীব চিংস্বরূপ ও 
চিন্ধৰ্্মবিশিষ্ট হইলেও অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও পরাধীন । পরাধীন- 
স্বভাব বশতঃ কৃষ্ণবিমুখ হইলে মায়ার বশতাপন হয়। ঈশ্বর 
ও জীবে ভেদ এই যে, উভয়েই চিৎস্বরূণ বটে, কিন্ত স্বভাবতঃ 
যিনি বিভু, সায়ার প্রভু এবং মায়া যাহার নিত্য দামী, তিনি 
ঈশ্বর। মুক্ত অবস্থাতেও যিনি স্বভাবতঃ মায়ার বশঘোগ্য ও 
অণু; তিনি জীব। কৃষ্ণাধীন থাকিলে তিনি মায়া হইতে 
মুক্ত থাকেন। শুদ্ধজীব চিদ্বিগ্রহ বিশিষ্ট, তাহাতে পুব্বণক্ত 
€ণ্টা গুণ বিন্দুবিন্দুরূপে আছে। গুণসকল চিন্ময়! শুদ্ধ 
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জীবে মায়িক ধর্ম বা গুণ নাই। 

পঞ্চম বিষয়--জীব কৃষ্ণরূপ চিৎসূর্য্যের কিরণ-কণ। অতি 
কষুদ্রতাবশতঃ তিনি পরতন্ত্র। কৃষ্ণের পরভন্ত্র থাকিলে 
তাহার ক্লেশ থাকে না এবং পরমানন্দ ভোগ হ্য়। নিজ 
ভোগবাঞ্থ। ক্রমে কৃষ্ণবহিন্মুখ হইলে তিনি মায়াবদ্ধ হইয়া 
মায়ার ছুমিবার কর্মচক্রে পড়িয়া জড়জগতে মারিক সুখ-দুঃখ 
ভোগ করেন। মায়ার কর্ম্মচক্র পুণ্য-পাপ, সুখ-দুঃখ ও উচ্চ- 
নীচ অবস্থাজনক। দ্বারা কখন স্বর্গাদি-লোক ও কখনও 

' নয়কাদির ভোগ হয়__চৌরাশি লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ হয়। 

বষ্ঠ বিষয়__মাঁয়ার চক্রে বদ্ধ হইলেও জীব স্বভাবতঃ 
চিস্বরূপ, সুতরাং মায়ামুক্ত হইবার যোগ্য ; কোন মায়িক 
কার্ধ্ের দ্বারা মুক্তি লাভ করিতে পারেন নী । স্বতরাং পুণ্য- 
জনক কোন শুভকর্ন্ম দ্বারা মায়ামোচন সম্ভব হয় না। আমি 
জীব_-চিৎকণ এবং মায়া আমার পক্ষে হেয়__এরূপ জ্ঞানমাত্র 
হইলেও জ্ঞান-বৈরাগ্য দ্বার! মায়! হইতে যুক্তি হয় না। নিজের 
তপ্ত ও লুপ্তপ্ৰায় কৃষ্ণদাস্যভাব উদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তিরপ 
অবান্তর ফল উপস্থিত হয়। নিজ স্বভাব উদয়েই মাঁয়া- 
পরাধীন-স্বভাব কালক্রমে দূর হয় । নিজ স্বভাব অত্যন্ত লুপ্ত- 
প্রায়, তাহাকে কে জাগ্রত করে? কর্ম, জ্ঞান ও বৈরাগা-চেষ্ট 
তাহা করিতে পারে না, সুতরাং যাহার কোন ভাগ্যক্রমে স্ব 
স্বভাব জাগ্রত হইয়াছে, তাহার সঙ্গ-বলক্রমেই জীবের গুপ্ত- 
প্রায় স্ব-স্বভাব জাগ্রত হইতে পাঁরে। এই বিষয়ে দুইটা ঘটনার 
প্রয়োজন । যিনি স্ব-্বভাব জাগ্রত করিতে ইচ্ছা করেন, 
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তিনি পূর্ব্ব ভজ্যান্ুথী সুকৃতিক্রমে কিয়ংপরিমাণ শরণা- 
পত্তি-লক্ষণা » শ্রদ্ধা লাভ করেন, ইহাই একটী ঘটনা । সেই 
সুকৃতি বলে তাহার কোন উপযুক্ত সাধুসঙ্গ হয়, ইহাই দ্বিতীয় - 
ঘটন|। ভাহাকেই কেবল সাধু বলা যায়__যিনি কোন ভাগ্যে 
অন্ত শাধুসঙ্গে নিজ স্বভাবকে জাগ্রত করিতে পারিয়াছেন। 
সাধুসঙ্গ-বলে হরিনামাদির অনুশীলন হইতে হইতে ভাবোদয় 
হয়; ক্রমে প্রেমোদয় হুয়। প্রেম যে-পরিমাণে উদয় হইতে 
থাকে, সেই পরিমাণে মুক্তি আসিয়া স্বয়ং আন্ষঙ্গিক কলরূপে 
উপস্থিত হয়। 

সপ্তম বিষয়--১ম হইতে ৬ বিষয় পৰ্য্যন্ত সংসঙ্গে 
আলোচনা হইলে সম্বন্ধ-জ্ঞান উদিত হয়। সন্বন্ধ-জ্ঞানের 
প্রকার এই সপ্তম বিষয়। জিজ্ঞাস জীব এই প্রশ্ন করেন, 
(১) আমি কে? (২) আমি কাহার? (৩) এই বিশ্বের 
সহিত আমার সম্বন্ধ কি? এই তিনটা বিষয়ের স্বন্দররূপ 

*আই্তকুন্যস্ত সংকল্পঃ প্রাতিকুল্যস্ত বর্জনং। রক্ষিত্যতীতি 
বিশ্বাসো গোপ্ত_ত্বে বরণং তথা । আত্মনিক্ষেপকার্পণ্ে ষড় 
বিধা শরণাগতিঃ॥? তাৎপৰ্য্য এই যে_জীব যখন ইহা 
নিশ্চয় জানিতে পারেন যে, 'মায়িক সংসার আমার কারাগুহ, 
স্থৃতরাং হেয় এবং কর্মকাণ্ড, নির্ভদ-জ্ঞানকাণ্ড ও এশবর্ধয বা 
কৈবলাজনক যোগাদি-প্রক্রিয়া আমার স্বীয় স্বভাবকে 
নিশ্চয়রূপে আনিতে পারে না; তখন কৃষ্ণভক্তির প্রতিকুল 
যাহা কিছু হয়, তাহ! বর্জ্ধনপূ্ব্বক কৃষ্ণই আমার একমাত্র 
রক্ষাকর্ত্ত ও প্রতিপালক-_ইহ! বিশ্বাস করতঃ কৃষ্চেচ্ছার 
অনুগত ও অকিঞ্চন ভাবে কৃষ্চরণে শরণাগত হন। বিশুদ্ধ 
অদ্ধার এই লক্ষণ। 
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আলোচনা করিয়। দেখিতে পান যে, জীবরূপ আমি অণুটৈতন্তয 
এবং কৃষ্ণের নিত্যদীল ও অখিল জগৎ সেই কৃষ্ণের ভেদাভেদ 
গ্রকীশ। কৃষ্ণই একমাত্র সম্বন্ধ ৷ বিবর্ত-বাঁদাদি-তর্ক 
নিরর্ধক ও অবৈদিক কৃষ্ণের অচিস্তাশক্তিক্রমে জীবসমুহ ও 
অখিলব্রন্গাও্ড তাহা হইতে নিত্য পৃথক্‌ এবং অপৃথক্‌। এই 
জড়ত্রন্মাণ্ডে আমার নিত্য অবস্থান নয় ; ইহা কারাগুহ মাত্র। 
এই জ্ঞান হইতে অনন্ত-কৃষ্ণতক্তিতে শ্রদ্ধা অর্থাৎ দৃঢ় বিশ্বাস হয়। 

অষ্টম বিষয়__সন্বন্ধ জ্ঞান হইয়াছে, অনন্য ভাক্ততে সৎসঙ্গ- 
ক্ৰমে শ্রদ্ধা হইল । এখন কি করিলে কৃষ্ণ প্রগন্ন হুন - এই 
চিন্ত৷ করিয়া সদ্গুরুর নিকট সদুপাঁয় জিজ্ঞাসা করেন। 
শ্রদ্ধালু ব্যক্তিকে ভক্তির অধিকারী জানিয়! সদৃগুরু তাহাকে 
শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা দেন ৷ তাহার লক্ষণ এই--অন্যাভিলাবিতা- 
শুন্তং জ্ঞানকন্মাগ্নাবৃতং ৷ আনুকুল্যেন  কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তি- 
রুত্তম! ৷? আনুকুল্যের সহিত সচ্চিদানন্দ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের নাম, 
রূপ, গুণ ও লীলার অন্ুশীলনই উত্তমা অর্থাৎ গুদ্ধাভক্তি ৷ 
জীবের সমস্ত ক্রিয়া, সম্বন্ধ ও ভাবকে ভজনের অনুকুল করিয়া 
ভক্তের অনুশীলনই কর্তব্য । স্থতরাঁং ভজনের প্রতিকূল ক্রিয়া, 
সম্বন্ধ ও ভাব বর্জন-পুরর্বক জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে করিতে 
ভজন করাই আন্ুকুল্য ভাব। ইহাতে ভজন ক্রিয়ার একটু 
নির্ববন্ধিনী মতির প্রয়োজন । জীবের স্ব-স্বরূপ উদয় করাইবার 
চেষ্টার সহিত ভজন করা আবশ্যক। ভজন নিৰ্ম্মল হইবে, এই 
উদ্দেশ্টে ; তাহাতে ভজনোন্নতি ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ 
রাখিবে না। সুতরাং ভোগবাঞ্ছ। ও মোক্ষবাঞ্ছ। পর্য্যন্ত পরি- 


ত্যাগের প্রয়োজন ৷ জীবন নির্ব্বাহে জ্ঞানচেষ্ট। ও কর্মচেষ্টা অবশ্য 


হইবে। কিন্তু কর্ম ও জ্ঞানের সেই সেই অঙ্গ যাহাতে শুদ্ধ 
ভক্তিবৃত্তিকে আবরণ করে, তাহ! সাবধানে পরিত্যাগ করিবে। 


নির্ভেদ-ত্রন্মজ্ঞান ও ভক্তিলক্ষণ-খুন্য কৰ্ম্ম হইতে বিরত থাকা 
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উচিত। শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পরিচর্যা, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্তয, . 
সখ্য ও আত্মনিবেদন ভেদে ভক্তির অঙ্গ নয় গ্রকার। আবার, 
এ সকল অঙ্গের মুখ্য মুখ্য প্রত্যঙ্গ লইয়া ভক্তির অঙ্গ চতুঃষঠী- 
বিধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি বিধি 
লক্ষণ এবং কতকগুলি নিষেধ-লক্ষণ | বিধি-লক্ষণের মধ্যে 
হরিনাম, হরিধামে বাস, হরিরূপ-সেবন, হরিজন-জেবা ও হরি- 
ভক্তি-শাস্্র-চর্চা- এই পাঁচটা মুখ্য । অপরাধ ক্বজ্জন, যত্বের 
সহিত অবৈষ্ব সঙ্গ-ত্যাগ, আপনার গ্রবর্বভিমান বৃদ্ধি করিবার 
জন্য বহু শিষ্য না করণ, বহুগ্রন্থের কলাভ্যাস ও ব্যাখ্যান বর্জন, 
পাধিব হানিলাভে বিষাদ-হর্ষ-ত্যাগ, শোব-মোহাদির বশবস্তা 
না হওয়া, অন্য দেব ও শান্তর নিন্দা না করা, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিদ্দা 
শ্রবণ না করা, গ্রাম্যবান্তার প্রাতিকুল্যভাবে অনুশীলন না 





*[অপরাধ ছুই প্রকার সেবাপরাধ ও নীমাপরাধ। শ্রীমৃদ্তি 
সেবায় সেবাঁপরাধগুলি বিচার্ধয । নামাঁপরাধসাধারণ ভক্তমাত্রের' 
পরিত্যাজ্য_(১) নামপরায়ণ সাধুর নিন্দা, (২) ভগবানের নাম- 
রূপ-গুণ-লীলা--এ সকলকে ভগবান হইতে পৃথক্‌ জ্ঞান করা এবং 
ভগবান, হইতে শিবাদি অন্য কেহ পৃথক্‌ ঈশ্বর আছেন,এরূপ মনে 
করা, (৩) নাম-শিক্ষা-গুরুর অবজ্ঞা, (৪) নাম-মহিমা বাঁচকশীস্ত্রের 
অবজ্ঞা, (8) নামের-মহিম! কেবল স্তবমাত্র, এরূপ মনে করা, 
(৬) নামকে কল্পিত জ্ঞান করা, (৭) নাম-বলে পাপ করা, (৮) 
চিন্তামণি চৈতন্রসরূপ নামকে জড় সম্বন্ধীয় অন্য পুণ্য বা 
শুভকর্ম্নের সহিত সমান জ্ঞান করা, (৯) অনধিকারী শ্রদ্ধাহীন 
ব্যক্তিকে নামোপদেশ করা এবং (১০) অহংতা-মমতারূপ 
অভিমানের সহিত নাম অনুশীলন করা-_-এই দশটা নামাপরাধ। 
নামাপরাধ বড়ই কঠিন ; কিছুতেই যায় না। কেবল নিরন্তর 
মাধুসঙ্গে নাম করিতে করিতে যায়। শিষ্য নাম-গ্রহণ-মাত্রেই 
নামীপরাধ হইতে মুক্ত থাকিতে যত পাইবেন |] 
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করা ও প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ না দেওয়া--এই দশটা নিষেধ পালন 
করা নিত্যান্ত আবশ্যক । কৃষ্ণনাম-রূপ-গুণ-লীলার কীর্তনাদি 
অন্য সকল ভক্ত্যা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । এই প্রকার সাধন- 
তক্তিকে শান্ত্র-আজ্ঞাক্রমে সাধিত হইলে বৈধীভক্তি বলা যায়। 
দৃঢ় শ্রদ্ধার সহিত সাধিতে সাঁধিতে ভাবভক্তির উদয় হয়। 
সাধন্ভক্তি আর একপ্রকার আছে, তাহ। অসাধারণ, তাহাকে 
রাঁগান্থুগা ভক্তি বলে। ব্রজবাসীদিগের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি 
রাগময়ী ভক্তি স্বভঃসিদ্বা। তাহা দেখিয়া কোন সুকৃত ব্যক্তি 
তাঁহার অনুকরণে লোভদ্বারা প্রবৃত্ত হন। তাহার সাঁধন- 
ভক্তিকে রাগান্ুগ। ভক্তি বলা যাঁয়। ইহাতে শান্যুক্তির 
অপেক্ষা নাই। একমাত্র সেবাঁলোভই কাঁরণ। এই ছুই 
গ্রকীর সীধনভক্তিই অভিধেয়-তত্ব ৷ 
নবম বিষর-_গ্রয়োজনরূপ কৃষ্ণপ্রেমই নবম বিষয়। 
শ্রদ্ধা-সহকাঁরে অনন্যা-ভক্তির অনুশীলন করিতে করিতে 
অথবা ত্ৰজবাসীর ভাবের অনুগতিপূর্ববক সাঁধিতে সাঁধিতে 
কৃষ্ণবিষয়ে ভাবোদয় হয় । তখন বৈধী সাধনের চেষ্টাময় অন্থু- 
শীলন ভাবে মিশ্রিত হইয়া সমস্ত চেষ্টাই ভাবময়ী হয় । সেই ভাব 
অধিকারিভেদক্রমে শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসাশ্রিত 
প্রেমদশা প্রাপ্ত হয়। শান্তরস ব্রজ হইতে দুরে থাকে, 
ব্রজে দাস্ত-প্রেম হইতে রসের প্রক্রিয়া। রতি উল্লাসময় 
ভাঁব-বিশেষ, তাহাতে কৃষ্ণে অনগ্য-মমতা সংযুক্ত হইলে 
প্রেম হয়, এই রসের নাম দাস্ত-রম। দীস্ত-রসে স্রম প্রচুর 
রূপে থাকে । সেই মমতাঁতে সন্তমশূগ্ত বিশ্রস্ত অর্থাৎ বিশ্বাসের 
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উদয় হইলে তাহা প্রণয় নাম প্রাপ্ত 


5৪১ 
হয়; ইহার নাম সখ্য-রস। 
এই রসে যদি অতিরিক্ত সহ সংযুক্ত হয়, তবে তাহাকে বাংসল্য- 
গস বলা যায়। বাৎসঙ্য-রসের সমস্ত গুণ অভিঙাঁবময় হইলে 
তাহাই শৃঙ্গার-রসের রূপ ধারণ করে) শুক্গার-রস সবের্ব(পরি 
রস-বিশেষ। ত্রজে অবস্থিত হইয়। রাধাকৃষ্ণের কোন সখীজনের 
অনুগত পাল্য-ভাবে দেব! করাই এই রসের আন্বাদন। কৃষ্ণ 
সচ্চিৎস্বরূপ এবং তাহা হইতে অভিন্ন তত্ব আনন্দই--শ্রীমতী 
রাধিকা। পূর্ণানন্দময়ী রাধিকার সখীগণ তাহার ভাব-বিশেষ, 
সৃতরাং কায়বৃহ। সেই সখীগণ পরাশক্তির কায়বাহ হওয়াতে 
তাহার! স্বরূপ শক্তিগত ভত্ব। প্রেমরূপ প্রয়োজন লাভ-করতঃ 
জীব নির্মান হইলেই সেই সখীদিগের পরিচারিকা-মধ্যে পরিগণিত 
হন এবং রাধাকৃষ্ণ সেবানন্দন্খ, নিত্য সম্ভোগ করেন, ইহাই 
জীবের চরম প্রয়োজন । ইহাই চিন্তব্বের পরম বিচিত্র ভাব। 
নির্ভেদ-্রন্মলয়রূপ মুক্তিতে এরূপ বিচিত্রানন্দ নাই। শ্রীরূপ- 
গোস্বামি প্রদত্ত ক্রম যথাঃ--“আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গো ইথ 
ভজনক্রিয়া। ততোইনর্থ নিবৃত্তিঃ স্তান্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥ - 
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি | সাধকা নাময়ং প্রেন়ঃ 
প্রাহঙভাবে ভবে ক্রমঃ॥ স্তাদ্ুছেয়ং রতিঃ প্রেন্নাপ্রোত্তন, সহঃ 
ক্রমাদয়ম,। স্তান্মানঃ প্রণয়ো রাগোইন্ুরাগো ভাব ইতাপি ॥ 
বীজমিক্ষুঃ সচ রসঃ স গুড়: খণ্ড এব সঃ। স শকর্রা সিতা স| 
চ সা যথা স্যাৎ সিতোৎপলা॥” প্রথমে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা হইতে 
সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গ হইতে ভজনক্রিয়া, ভজলক্রিয়া হইতে 
সমস্ত অনর্থনিবৃত্তি, অনর্থনিবৃত্তি হইতে রুচি, আসক্তি ও 
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ক্রমে ভাব উদয় হয়, ভাব হইতে প্রেম। ভাবের অন্য নাম 
রতি। রতি গাঢ় হইলে প্রেম, প্রেম বুদ্ধি-ক্রমে কেহ, মান, 
প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও মহাভাব পর্য্যন্ত উন্নত হয়। ইক্ষু, রস; 
গুড়, খণ্ড শর্করা, সিতা ও সিতোৎপল যেরূপ ক্রমে সুস্বাদু 
হয় প্রেমের প্রক্রিয়াও সেইরূপ । 

শ্রীপ্ীচৈতন্ত মহাপ্রভু রূপ, সনাতন প্রভৃতিকে যে শিক্ষা 
দিয়াছিলেন, তাহাই দণমুল ৷ ইহা সেই দশমূলের নির্যাস । 
যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা, গ্রহণ করিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণৱ হইতে 
ইচ্ছ। করেন, তিনি প্রথমেই এই দশমূল-নির্ষীল সেবনকরিবেন। 
জ্রীগুরুদেব তাহাকে এই নিধীসের মধ্যে সকল তত্বই সংক্ষেপে 
দেখাইয়| দিবেন 1 শ্রদ্ধাক্রমে গুরুপাদাশ্রয়। গুরুচরণ হইতে 
ভঙ্গন শিক্ষ।। ভজনদ্বার৷ সকল অনর্থনিবৃত্তি। তবে নিষ্ঠাদি- 


ক্রমে ভাবের উদয় হয়! ভজনের প্রথমাঙ্গই_ দশমূল সেবন | 


দশমূগ-নির্যাস পান করাইরা গুরুদেব শিয্যের পঞ্চদংস্কার 
করিবেন । “ভাঁপঃ পুণ্ডং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ। 
অমী-হি পঞ্চ সংস্কারাঃ পরমৈকাস্তিহেতবঃ ৷” ইহার সংক্ষেপ 
তাৎপৰ্য্য এই যে, শিষ্যের যখন কিয়ৎপরিমাণ শ্রদ্ধার উদয় হয়, 
তিনি সদ্গুরুর নিকট গমন করেন। শিষ্য আীগুরুর চরণে 
আনিবার পূর্বেই কিয়ংপরিমাণে তাপ অর্থাৎ অনুতাপ ভোগ 
করিয়া থাকেন। “ভীষণ সঃসার-সমুদ্রে পতিত হইয়া আমি 
বড়ই ক্লেশ পাইতেছি ; হে দীনতরণ ! তুমি আমাকে কণা 
করিয়া তোমার পাঁদপদ্ধের ধূলি সদৃশ করিয়া গ্রহণ কর, 
আমার আর কেহ নাই”_এইরূপ অন্ৃতীপ করিতে করিতে 
শিলা প্রীগুরুচরণে-পতিত হন। এরূপ অনুতপ্ত ব্যতীত আর 
কেহ দীক্ষা-লাভের অধিকারী নন, ইহা স্থির রাখিবার জন্ত 
শ্্রী্ঘরুদেব শিশ্যকে তপ্ত চক্রাদির দ্বারা পরীক্ষা করেন। 
পরমকীরুণিক কলিপাবন জগদাঁচার্য্যবিগ্রহ শ্রীচৈতম্থদের 
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চন্দনাদি-দ্বারা শিষ্য দেহ অঙ্কিত করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন। 
অনুতপ্ত অধিকারী জীবকে প্রথমেই পরিষ্কৃত করিয়া হরিমন্দি- 
রাদি তিলক প্রদান করিবেন। অন্ুতাপ-কালেই দশমূল জ্ঞান- 
দ্বার অন্তাপকে স্থায়ী করা আবশ্যক । স্থায়ী অনুতাপ 
দেখিলে দ্বাদশ-তিলকাদি দান করা উচিত। এই সময় শিয়োর 
দ্বিতীয় জন্ম হইল ৷ সুতরাং ভক্তিসুচক তাহাকে একটা নাম : 
দেওয়া উচিত৷ নামের সঙ্গে সঙ্গে স্বরূপসিদ্ধি করাই প্রয়োজন । 
হরূপসিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সন্বন্ধবাচক মন্ত্র 
দিতে হইবে । মন্ত্রের সারাংশ ভগবন্নাম দিয়া শিষ্যকে সম্বন্ধ- 
সিদ্ধ করিবেন। সংসারসম্বন্ধগ্রস্ত জীবকে কৃষ্ণ-সম্বন্ধে পরিপক্ক 
করিবার জন্য শালগ্রাম, শ্রীযূর্্যাদি-সেবারপ যাগই পঞ্চম 
সংস্করি.। পঞ্চম সংস্কার দ্বিবিধ_প্রাথমিক ও চরম ৷ প্রেমপ্রাপ্ত 
ব্যক্তির পক্ষে মানস সেবাই পরিচর্ধ্যা। শ্রীরঘুনাথদাম 
গোস্বামীকে শ্রীমন্মহাপ্রভূ এই চরম উপদেশ দিয়াছিলেন,_ 
“গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত। না কহিবে। ভাল না 
খাইবে আর ভাল ন। পরিবে ৷ অমানী মানদ হএঞ! কৃষ্ণনাম সদ! 
লঃবে। ত্রজে রাধাকৃষ্₹-সেবা মানসে করিবে ॥” ভাবপ্রাপ্ত 
ভক্তের জন্বন্ধে প্রথম ছুই পংক্তিতে শরীর-ব্যবহারের উপদেশ! 
শেষ ছুই পংক্তিতে ভজনের ও পরিচর্ধ্যার উপদেশ | অমানি- 
মানদ-ভাঁবে কৃষ্ণনামগ্রহণই ভজনের বাহ্‌ প্রকাশ । ব্রজে 
রাধাকৃষ্ণের মানস-সেবাই পরমণ্ডহা। এই সেবা অষ্টকালীন । 
গ্রীগুরুদেব তত্তৎ শাস্ত্র দৃষ্টে উপদেশ দিবেন! দশমূল-পানানন্তর_ 
ভঞ্জন না করিলে অনর্থ নিবৃত্তি হইবে না। অনৰ্থ চারি প্রকার 
অর্থাৎ স্বরূপত্রম, অস্ুষ্তা, অপরাধ ও হৃদয়দৌর্বল্য । জীব 
নিজের ন্বর্ূপকে ভুলিয়া অন্তরূপের অভিমানে মায়িক হইয়া 
পড়িয়াছেন, সুতরাং স্বরূপত্রম প্রথমেই দূর হওয়া আবশ্যক । 
স্বরূপত্রম একদিনে যায় না, অতএব কৃষ্কানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে 
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ক্রমে ক্রমে দূর হয়। “আমি কৃষ্দাস--এই অভিমানই জীবের 
স্বরূপজ্ঞান। এই অভিমানের সহিত কুষণনুশীঞ্গনই প্রকৃত 
কৃষ্ণানুশীলন ৷ গুরুকৃপায় স্বরূপজ্ঞান উদয় হয়। শিষ্য বিশেষ 
যত্নে আত্ম-স্বরূপ অবগত হইবেন, প্রথম অনর্থ যত 
পরিমাণে দূর হইতে থাকিবে, অসভ্ফারূপ দ্বিতীয় অনর্থও 
তাহার সঙ্গে তত. পরিমাণে দূর হইবে । জড়দেহের বিষয় 
পিপাসাই অসভ্য । স্ব্গসুখ, ইঞ্জিয়ন্খ, ধনজন সুখ, সকলই 
অসত্তুষণ। স্বীয় স্বরূপ যত স্পষ্ট হইবে, ইতর বস্তুতে বৈরাগ্যও 
সেই পরিমাণে অবশ্য হইবে! সঙ্গে সঙ্গে নীমীপরাঁধ 
পরিহারের বিশেষ যত্ব করা আবশ্যক । নাঁমীপরাঁধ পরিত্যাগ- 
পূর্বক নাম করিতে করিতে প্রেমধন অভি শীভ্রই লাভ হয়। 
আলস্ত, ইতর বিষয়ের বশীভূততা, শৌকাদির দ্বারা চিত্তবিভ্রম, 
কুতর্কের দ্বার! শুদ্ধভক্তি হইতে চালিত হওয়া, সমস্ত জীবনী- 
শক্তি কৃষ্ণানুশীলনে অর্পণ করিতে কার্পণ্য, জাতি-ধন-বিদ্যা-জন- 
বূপ-বলের অভিমানে দৈম্ত-্ঘভাব অস্বীকার, অধর্ম-প্রবৃত্তি 
বা৷ উপদেশ দ্বারা প্রচালিত: হওয়া, কুসংস্কার-শোৌধনে অয, 
ক্রোধ-মৌহ-মাৎসর্্য-অসহিফুতাজনিত দয়া পরিত্যাগ, প্রতি- 
ষ্ঠাশা ও শাঠ্য দ্বারা বৃথ। বৈষ্বাভিমাঁন, কনক-কাঁমিনী ও 
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কাৰ্য্য সকলই হৃদয়-দৌবর্ধল্য হইতে উদ্দিত হয়। দশমূলকে 
সিদ্ধান্ত বলিয়া যিনি হেল! করিবেন, তাঁহার কৃষ্ণভক্তি কখনই 
সুচু হইবে না। শ্রীগ্ুরুর নিকট অধিকারী শিষ্য উপস্থিত 
হইলে শ্রীন্রীচৈতম্য-সম্প্রদায়ে পঞ্চসংস্কার দিবার পুবের্ব এই 
গ্রন্থ শিষ্যকে পাঠ করান আবশ্যক । ইহা হইলে আর অন্থপ- 
যুক্ত লোক শ্রীশ্রীমন্মাহাপ্রভুর নির্মল সম্প্রদায়কে দুষিত ও 
কলঙ্কিত করিতে পারিবে না। ইতি গ্রন্থ সমাপ্ত ॥ 









